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নভেম্বর ১৭ 


লাস ভ্রেগাসে হামলা, সন্ত্রাসবাদ € পাশ্চাত্যের ভন্ডামী 

সুন্দরী খোজার অসুন্দর প্রতিযোগিতা 

মুললমালের সংখ্যা গোপল ও কমালোর চেষ্তা 

মাতা-পিতার সেবাই ছেলে-মেয়ের মুক্তির সোপান 

যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুরুর রহমান (হ)-এরহভিকাল, 
আধ্যাত্মিকতার এক উজ্জ্বল আদর্শের চিরবিদায় 


জাজ ও 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
যোগাযোগ 


আততার্তহাদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1006)10011071598119511590.00]7 
11101001)1581095/1159006)5101911.00101 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
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আল-জামিয়া আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুধিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

লাস ভেগাসে হামলা ও পাশ্চাত্যের ভণ্তামী 
__ তারেকুল ইসলাম 

সুন্দরী খোজার অসুন্দর প্রতিযোগিতা 

__- সাইদ রহমান 

মুসলমানের সংখ্যা গোপন ও কমানোর চেষ্টা 
__ আবুল হুসাইন আলেগাজী 


[] 


০২ 


০৩ 


০৭ 


০৯ 


বয়ান ও ধর্ম-দর্শন [0 


মাতা-পিতার সেবাই মুক্তির সোপান 

___ আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) 
একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা 

__ মুফতি শামসুর রহমান 


১৫ 


২৭ 


মহাজীবন 


যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকাল 
___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


৩২ 


সাহিত্য-সং এ 


বাংলা ভাষার উন্নয়নে মুসলিম অবদান 
__ কুতায়বা আহসান 

আরাকান রাজসভায় বাংলার বিকাশধারা 
___ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ 


৩৬ 


৩৯ 


ইতিহাস-এতিহ্য [2 


সাহাবাযুগের রাজনীতিপ্রবাহ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


৪৩ 


নিয়মিত বিভাগ 


সমস্যা ও সমাধান [॥ ২৮। কবিতা 
আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৪৫। 
 ৪৬। 


১৯৬২ সাল থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ ও 
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন 


রোহিঙ্গাদের স্বদেশে 
ফেরত নিতে মিয়ানমার 
আগ্রহী নয় 


২০১২ সালের সহিংসতায় যাদের বাড়ীঘর ভস্মিভূত হয়ে 
গেছে মিয়ানমার সরকার তাদের নতুন করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ 
করতে দেয়নি। তাঁদের রাখা হয়েছে বাস্তচ্যুত ক্যাম্পে। 


তাঁরা তাঁদের স্বদেশ আরাকান রাজ্যে ফিরে যেতে 


এদের সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার। আন্তর্জাতিক 


পারেননি। নাগরিক অধিকার নিয়ে সম্মানজনকভাবে 


দাতাসহস্থাগুলো বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের খাবার সরবরাহ, 


প্রত্যাবাসনের কোন কার্ষকর উদ্যোগ মিয়ানমার সরকার 


চিকিৎসা সেবা ও দেখভাল করে আসছে । মিয়ানমার 


নেয়নি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের চাপে লোক দেখানো 
কিছু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়। সময়ক্ষেপণ মিয়ানমারের 
সামরিক জেনারেলদের কৌশল । 
আগষ্ট থেকে অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত 
৬লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা নর 
নারী, শিশু ও বৃদ্ধ কক্সবাজারে 
আশ্রয় নিয়েছে । এখনো প্রতিদিন 
সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লোক আসছে। 
আগে থেকেই কক্সবাজারের 
বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে ৪লাখ। প্রায় 
১০ লাখ মানুষের বোঝা বহনে 

বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন 
রোহিঙ্গাদের কারণে চলতি অর্থবছরের বাজেট সংশোধন 
করতে হবে । 

নির্মম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মুখে সাড়ে ৬ লাখ রোহিঙ্গা 
৭১হাজার ৫০০ একর জমির ফসল ফেলে দেশ ত্যাগ 
করতে বাধ্য হন। এসব জমির ধান সরকারী কৃষি বিভাগের 
লোকেরা কেটে নিয়ে গেছে এবং জমি বাজেয়াপ্ত করেছে 
সরকার মেশিনের সাহায্যে এসব জমি আগামীতে চাষাবাদ 
করবে এবং কর্তিত ফসল সরকারি গুদামে মজুদ করবে 
বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাড়ি-ঘর মগ দুর্বৃত্তগণ জ্বালিয়ে 
দিয়েছে। গবাদি পশু, নগদ অর্থ, সোনাদানা, দোকান পাট 


সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে এখন থেকে এসব ক্যাম্পে 
দেবেনা । 

রোহিঙ্গাদের পরিত্যক্ত জমিতে 
মিয়ানমারের কব্যবসায়ীদের প্রধান 
সংগঠন দি ইউনিয়ন অব 
ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব 
কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (05001) 
এক বিশাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে। এর 
জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার । 
এসব অর্থ চিকিৎসা, মৎস্য, তথ্য-জনসংযোগ, গবাদি পশু, 
পর্যটন, অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা 
হবে। 

উপর্যুক্ত ঘটনা পরম্পরা একথা প্রমাণ করে যে, রোহিঙ্গাদের 
নাগরিক অধিকার নিয়ে আরাকানে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আগ্হহী নয়। জাতিসংঘের ভাষ্য 
মতে রোহিঙ্গা বিতাড়নে প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে অং সান সু 
চি'র। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন সেক্টরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রও নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে । বাংলাদেশ 


লুট করে নিয়েছে । গত কালের বিত্তশালী পরিবার আজ 
নিঃস্ব ফকির । মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরত নেবে 
বলে মনে হয় না; নিলেও তারা কোথায় দাঁড়াবেন। 
বড়জোর এক উদ্বান্ত শিবির থেকে আরেক উদ্বান্ত শিবিরে 
স্থানান্তরিত হবেন মাত্র। 


নভেম্বর*১৭ 


যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবি ও প্রচারণা জোরদার করে 
আরও দেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাববে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 
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লাস ভেগাসে হামলা, সন্ত্রাসবাদ 
ও পাশ্চাত্যের ভণ্তামী 


তারেকুল ইসলাম 


সম্প্রতি আমেরিকার পর্যটন শহর লাস 


ভেগাসে একটি কনসার্টে সন্ত্রাসী 
হামলা হয়েছে । আইএস দায় স্বীকার 
করলেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 
এফবিআই তা নাকচ করে দিয়েছে 


মারে, তারপর আরেকজন এজেন্ট 


বিরুদ্ধে তখন শুরু হয়ে যেতো 
টেররিজম-প্রপাগান্ডা। ইউরোপজুড়ে 
ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামভীতিকে 
উসকে দেওয়া হতো। অথচ লাস 


ক্যারল রিচেলকে বিষাক্ত স্প্রে ছুঁড়ে 
মেরে একটি চাপাতি দিয়ে আক্রমণ 
করে বসে। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত একজন পুলিশ অফিসার 


এই হামলায় প্রায় ৬০ জন নিহত হয় 


ভেগাসের হামলায় যেহেতু হামলাকারী 


এবং আহত হয় পাঁচ শতাধিক 


মুসলিম নয়, সেহেতু এখন এটা শুধু 


হামলার উদ্দেশ্য এখনো জানা যায়নি 


আমেরিকার অভ্যন্তরীণ 


নাইন-ইলেভেনের পর এটাকেই 


“নিরাপত্তাবিষয়ক ইস্যু” হিসেবেই 


যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সবচেয়েয়ে ভয়াবহ 


গৃহীত হচ্ছে। এই ইস্যুতে পাশ্চাত্যের 


হামলা বলে অভিহিত করা হয়েছে 
পাশ্চাত্য মিডিয়া এই হামলাকে “মাস 
শুটিং, গণহারে গুলি) বলে আখ্যা 
দিয়েছে। স্টিফেন প্যাডক নামের এ 


“ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 


আক্রমণকারী রিচার্ডকে তিন তিনবার 
গুলি করে (যথাক্রমে পায়ে, বুকে ও 
মুখে) আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে 
এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এ 
টিএসএ'র এজেন্টকে রক্ষা করতে 
সক্ষম হন। যদিও এজেন্ট ক্যারল 


অনন্ত যুদ্ধের প্রচারণা আর হচ্ছে না। 


রিচেলের ডান হাত গুরুতর জখম হয়। 


পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিডিয়ার 
এহেন দ্বিচারিতা ও ভন্ডামির উদাহরণ 


হামলাকারী ছিল একজন খিস্টান 


আজকে নতুন নয়। এই ধরনের 


তাকে “মানসিক বিকারপ্রস্ত' বলেও 


কয়েকটি কেইস স্টাডি বিশ্লেষণ করেই 


তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্ত 
এই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার 


আজকের এই লেখা । 
বিগত ২০১৫ সালের ২০ মার্চ 


পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদের জিগির 
তোলেনি পশ্চিমা মিডিয়া। কিন্তু 


শুক্রবার, আমেরিকার নিউ অর্লেন্স 
এয়ারপোর্টে প্রবেশ করে প্রাক- 


হামলাকারী যদি মুসলিম নামধারী 
হতো, তাহলে সন্দেহ নেই, পুরো 


চেকপয়েন্টে রিচার্ড হোয়াইট নামের 
যাত্রীবেশী একজন উগ্ন খিস্টান সন্ত্রাসী 


পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক 


সেখানকার দায়িতৃরত ট্রা্সপোর্টেশন 


সম্প্রদায়ের বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া 


সিকিউরিটির (টিএসএ) দুজন 


অন্যরকম হতো। বলা বাহুল্য, 


নভেম্বর'১৭ 


এজেন্টকে প্রথমে বিষাক্ত স্প্রে ছুড়ে 


গুলিবিদ্ধ রিচার্ডকে হাসপাতালে নেয়া 
হয় এবং সে হাসপাতালেই পরে মারা 
যায়। হাফিংটন পোস্টের রিপোর্টে 
পুলিশের জবানিতে বলা হয়েছে, 
9/19710 1$27/211 74097771270 521 
51519201 /10174 7771172, 77119 
15 57101 11722177125 9) এ 
520/4711) 22571111915 47790) 
21157 21777907772 এ 52০%770) 
০/1201790771 517720/172 
17152017002 714 /97771915171712 এ 
71710071215, 125 21509 27777772 ৫ 
102 19992 77111 919 14919101) 
০0014715 7:51 14450717075 77111 
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0191171৮015 59414 77129501171. 
116 190 4 175197) 07 7127191 
11171255, 00707121551. ...17//171, 
710 1729 71997 1112 41719071 2714 
140 9715 49 2 1900 07767. 
72159 507712 17725 0/71241091 
21157111071 /202156 ০7 7211279%5 
/2716/5, 09801215 5914 (21 
10701, 2015). 

আশ্চর্ষের ব্যাপার হচ্ছে, পুলিশের 
বরাতে হাফিংটন পোস্ট তার রিপোর্টে 
বলছে যে, রিচার্ডের মানসিক সমস্যা 
ছিল। তার কিছু মেডিকেল ত্যাটানশন 
তথা স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, 
কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে(1) 
সেগুলো সে উপেক্ষা করেছিল। এ এক 
অদ্ভুত প্রমাণহীন যুক্তি! ঘটনার তদন্ত 
ঠিকভাবে শেষ না হতেই প্রেস 
কনফারেন্সে পুলিশ কর্তৃক রিচার্ডকে 
“মানসিক ভারসাম্যহীন” বলে ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছিল। অথচ দেখুন, 
এয়ারপোর্টে থাকা. আক্রমণকারী 
রিচার্ডের গাড়িতে বর্ণহীন হাউদ্ররোকার্বন 
গ্যাস, ফেরন গ্যাস ও অক্সিজেন 
পাওয়া যায়। এমনকি আক্রমণস্থলে 
পতিত ও. গুলিবিদ্ধ রিচার্ডের ব্যাগ 
থেকে ছয়টি হোমমেইড বিশ্ফোরক বা 
ককটেল, বিষাক্ত স্প্রে এবং আক্রমণে 
ব্যবহৃত চাপাতি পুলিশ কর্তৃক জব্দ 
করা হয়। এতদসত্লেও রিচার্ডকে 
মানসিক ভারসাম্যহীন বলা কতটা 
যুক্তিযুক্ত ছিল? এ প্রসঙ্গে 1967 
0৮%947197 ডেইলি বিস্টে তার 
সাম্প্রতিক কলাম 51/77/7561 
4710911167 (০/17751707 727797754-এ 
লিখেছেন, 7977075 747. 77712 
1710) 195 71277141111. 
17112777121/)5 7111 /115 71212111079, 
1107/2/27, 20711 21271 2776 £/5$ এ 
17771170115 774 71977141 
17709127715. 121/127 11127 
92507124 7771716 5 7169/ 474 
17710 7197 10 4767 774 
57915719745 05 08072 112 
17100527170 2০7/171715 
5227712017712. 094 91410 1/11711 
1/1252 71912111075 19410 21 12451 


নভেম্বর'১৭ 


71015 11017771712 190 4 /1151097) 
97 7127171 11171255 11 75 59 
1171777-271. 

₹টনের উক্ত রিপোর্টে আরেকটি 
লক্ষণীয় ব্যাপার যে, পুলিশ রিচার্ডকে 
সাসপেক্ট সন্দেহভাজন) বলে সম্বোধন 
করেছিল, কিন্তু “সন্ত্রাসী” বলেনি(!), 
যদিও তাকে সন্ত্রাসী বলার মতো যথেষ্ট 
ও উপযুক্ত কার্যকারণ রয়েছে । তথাপি 
ওয়েস্টার্ন মিডিয়া এবং পুলিশ 
রিচার্ডকে “সন্ত্রাসী না বলে “মানসিক 
ভারসাম্যহীন, হিসেবেই সাব্যস্ত 
করেছিল। ঠিক এর আগে যেভাবে 
ওয়েস্টার্ন মিডিয়া আত্মস্বীকৃত খুনি উদ্র 
খ্রিস্টান মৌলবাদী জঙ্গি আন্ডারস 
বেহরিং ব্রেইভিককে অপকৌশলে 
“মানসিক ভারসাম্যহীন অভিহিত করে 
“সন্ত্রাসবাদের কালিমা থেকে রক্ষা 
করার প্রয়াস নিয়েছিল। ২০১১ সালের 
২২ জুলাই নরওয়ের রাজধানী 
অসলোতে একটি সরকারি ভবনে 
গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং 
উটোইয়া দ্বীপে হামলা চালিয়ে 
আন্ডারস ব্রেইভিক পরিষ্কার দিনের 
আলোতে একাই ৭৭ জন নিরীহ 
সাধারণ মানুষকে ব্রাশফায়ার করে 
গণহত্যা চালিয়েছিল। এই ঘৃণ্য 
মানবতাবিরোধী অপরাধ চরম 
দার্ভিকতার সাথে স্বীকার করে তার 
দেওয়া জবানবন্দিতে ব্রেইভিক উল্লেখ 
করেছিল যে, এটাকে সে তার 
প্রতিবাদের উপায় হিসেবে নিয়েছিল। 
প্রতিবাদ এই কারণেই যে, নরওয়েতে 
মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার 
ঘটেই চলছে; কিন্তু নরওয়ে সরকার ও 
রাষ্টযন্ত্র এটা ঠেকাচ্ছে না বলেই সে 
প্রতিবাদস্বরূপ আর কোনো উপায় না 
দেখে এই গণহামলার পরিকল্পনা 
করেছিল। এমনকি এই হামলার 
পরিকল্পনার আগে সে হাজার পৃষ্ঠার 
একটা ডকুমেন্টও লিখেছিল, যেটা 
পুরোটাই ছিল তীব্র মুসলিমবিদ্বেষে 
ভরপুর । আন্ডারস বেহরিং বেইভিকের 
এই হামলা ও একক গণহত্যাকে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নরওয়ের 
ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী 
হামলা বলে ধারণা করা হয়। উগ্র 
খিস্টান জঙ্গি ব্রেইভিকের হামলার 
ইস্যুতে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার তথাকথিত 
“সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের 
ন্যনতম প্রচারণাও দেখা যায়নি। 
এছাড়া বেশ কিছুদিন আগে অর্থাৎ 
শার্লি হেবদো পত্রিকার অফিসে ফলস 
ফ্ল্যাগ আযাটাকের রেশ ধরে ইউরোপ ও 
পশ্চিমা দুনিয়াজুড়ে নতুন করে উক্কে 


মুসলিমবিদ্বেধীর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় 
আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট 
ইউনিভার্সিটির নিরীহ মুসলিম তিন 
শিক্ষার্থী খুন হওয়ার ঘটনায় পশ্চিমা 
বিশ্বের নির্মম নিরবতা বিশ্ববাসী সেদিন 
দেখেছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও 
নেতৃবৃন্দের এহেন নিষ্ঠুর নিরবতা ও 
বৈষম্যমূলক বর্ণবাদী আচরণের তীব্র 
নিন্দা ও সমালোচনা দেখা যায় 
বিশ্বজুড়ে। সাধারণত পশ্চিমাবাসী 
সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে অনেক 
চেচামেচি করে থাকে, অথচ শুধু 
মুসলিম বলেই সংখ্যালঘু ভিকটিম এ 
তিন শিক্ষার্থীর প্রতি তারা চরম 
বর্ণবাদী আচরণ ও অবিচার করেছে 
বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। নিরপরাধ 
মুসলমান যখন আক্রান্ত ও হামলার 
কর্মকান্ড নয়; আর যখন কোনো 
পথভ্রষ্ট মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক ন্যুনতম 
অপরাধ বা হামলার ঘটনা ঘটে, 
তখনই “সন্ত্রাসবাদ' নিয়ে পশ্চিমা 
দুনিয়ার সমস্ত খিস্তিখেউর শুরু হয়ে 
যায়। “সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, তবে 
সব সন্ত্রাসীই মুসলমান'_এই 
ধারণাকে পশ্চিমা মিডিয়া সবসময় 
ছড়িয়ে দেওয়ার কসরত চালায় । 
টিএসএ'র এজেন্টদের ওপর হামলার 
ক্ষেত্রে রিচার্ডের মূল উদ্দেশ্য এবং 
তাদের ওপর তার এহেন ক্ষোভের 
নেপথ্য কারণ এখন পর্যন্ত আমেরিকান 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলো উদবাটন করতে 
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পারেনি। এর আগে আরো একবার 
হামলা হয়েছিল টিএসএ*র এজেন্টদের 
ওপর । ২০১৩ সালের নভেম্বরে লম্বা 
একজন বন্দুকধারী ব্যক্তি একটি সেমি- 


এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় খণণ্রস্ত 


একে একে ফীস করে দিচ্ছেন রাশিয়ায় 


বর্তমানে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত 


একপর্যায়ে মন্দার কুপ্রভাবে 


যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা 
এডওয়ার্ড প্লোডেন। প্রকল্পিত “ওয়ার 


অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে লস 


আমেরিকায় বেকারতের হার বেড়ে 


অন টেররে'র জিগির তুলে যুক্তরাষ্ট্র 


যায়। সরকারিভাবে কৃচ্ছসাধননীতি 


কর্তৃক “নিরাপত্তা'র নামে তার নিজের 


একজন টিএসএ+র এজেন্টকে হত্যাসহ 
আরো তিনজনকে আহত করে। 


হতাশা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। 
এর রেশ ধরে পুঁজিবাদবিরোধী 


উল্লেখ্য যে, ৯/১১-র “সন্ত্রাসী হামলা"র 
পরই বিশেষভাবে ?79751707/7107 


গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলত নাগরিক নাগরিকদের ওপর গভীর গুপ্ত 
নজরদারির কারণে সম্ভবত মার্কিন 


সমাজে এর বেশ নোতিবাচক প্রভাব 


“অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনও 


পড়েছে। রাস্ট্রযনত্র যখনই নাগরিক 


গড়ে উঠেছিল। এমন ধারাবাহিক 


স্বাধীনতা, অধিকার ও প্রাইভেসিকে 


92071) 42270) (794) গঠিত 


ক্রান্তিকাল ও নাজুক পরিস্থিতিতে 


নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করবে, 


হয়। রিচার্ডের হামলাটি এই এজেন্সির 


উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ 


তখন স্বাভাবিকভাবেই সেটা 


এজেন্টেদের ওপর এ নিয়ে 
দ্বিতীয়বারের মতো হামলা । এরকম 


যেভাবে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 


নাগরিকদের জন্য সুখকর হবেনা । এই 


সামরিকনীতির অত্যন্ত স্পর্শকাতর 


অবস্থায় নাগরিক ক্ষোভ, হতাশা ও 


বিশেষ একটা সিকিউরিটি এজেন্সির 
এজেন্টদের ওপর পরপর দু'বার সশস্ত্র 


গোপন তথ্যাবলী ফাঁস করছিলেন এবং 


বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাধবেই এবং 


এর ফলস্বরূপ ব্যাপক নেতিবাচক 


তা রাষ্ট্রের জন্য বুমেরাং হতে বাধ্য । 


বিচ্ছিন 


কোনো ঘটনা নয়। 


প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে তো 
বটেই খোদ মার্কিন নাগরিকদের 


অন্যদিকে ইতোমধ্যে আমেরিকায় 
কৃষ্থাঙ্গদের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ ও 


ও ক্ষোভের সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্র 
যখন চতুরতার সাথে নানাভাবে তার 


সরকারের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার 


বিবেচনায় এসব সন্ত্রাসী হামলার সাথে ওপরও লক্ষ করা গেছে। ইরাক- পুলিশি নির্যাতন-হত্যাকান্ড তীব্রতর 
মার্কিনিদের সামাজিক-নাগরিক হতাশা আফগানিস্তান যুদ্ধে আমেরিকান হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ফার্ভঁসনে 


এক মার্কিন পুলিশকে হত্যার ঘটনাও 


ব্যয়ের বোঝা মার্কিন নাগরিকরা আর 


নাগরিকদেরকে ক্রমশ হতাশ ও বিভ্রান্ত 
করতে থাকে, তখন সমাজে এর 


বহন করতে রাজি হচ্ছিল না। উগ্ৰ 
যুদ্ধংদেহী রাষ্ত্রীয় সামরিক নীতিমালার 


ঘটেছে। নাইন ইলেভেনের পর গঠিত 
বিশেষ সিকিউরিটি এজেন্সির 
(টিএসএ) এজেন্টদের ওপর 


প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল অত্যন্ত মারাত্বক 


প্রতি এক ধরনের বিরক্তি ও বীতশ্রদ্ধ 


দ্বিতীয়বারের মতো হামলা এবং 


হয়ে ওঠে। নাইন ইলেভেনের নাটক 


প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে মার্কিন 


সাজিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে 


নাগরিকদের মধ্যে । ওবামা তাঁর প্রথম 


তার উগ্র সামরিক জাতীয়তা ও 


নির্বাচনে ইরাক-আফগানিস্তান থেকে 


অতিসম্প্রতি বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিদ্বেষের 
প্রতিক্রিয়ায় এক মার্কিন পুলিশের 
হত্যা- সব মিলিয়ে মার্কিন সমাজে 


সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ 
করতে যেয়ে তার নাগরিকদের ভীতির 
কবলে রেখে দিনের পর দিন তাদেরকে 


সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েই 


নাগরিক হতাশা, ক্ষোভ ও অস্থিরতা যে 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ 


ক্রমবর্ধনশীল, তার প্রমাণ বহন করে। 


থেকেই বুঝা যায়, মার্কিন নাগরিকরা 


সর্বশেষ ফ্রান্সে শার্লি হেবদো পত্রিকার 


বিভ্রান্ত করে “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 


অনেক আগে থেকেই আমেরিকার 


অফিসে ফলস ফ্ল্যাগ আ্যাটাকের পর 


প্রকল্প সাজিয়ে অপ্রমাণিত “শক্র'র 


সামরিক যুদ্ধনীতির প্রতি চরমভাবে 


পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমবিদ্বেষের 


বিরুদ্ধে অনৈতিক যুদ্ধে জড়িয়ে অযথা 
যা একসময় মার্কিন নাগরিকসমাজ 


বিমুখ হয়ে উঠেছিল। ২০১৩ সালে 
মার্কিন কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের 


ক্রমবর্ধমান ক্ফুলিঙ্গের নিদারুণ 


প্রেক্ষাপটে ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে 


সাথে ওবামা-প্রশাসনের তীব্র 


প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। নাইন 


মতদ্বৈধতার দরুন যথাসময়ে বাজেট 


ইলেভেনের রহস্য ও বিতর্ক যত তীব্র 


পাস না হওয়ায় উক্ত বছরের ১-১৬ 


হয়েছে, ততই রাষ্ট্রের সাথে মার্কিন 


অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার প্রায় সমস্ত 


সংখ্যালঘু মুসলমানরা এখন বর্ণবাদী 
আচরণ ও সাম্প্রদায়িক হামলার মূল 
শিকারে পরিণত হয়েছে। উগ্র খ্রিস্টান 
মৌলবাদী জঙ্গিদের হামলা ও 


নাগরিকসমাজের সম্পর্ক, সন্দেহ ও 
আস্থার টানাপড়েন প্রবল হয়ে উঠেছে। 
২০০৮ সালে স্মরণকালের অর্থনৈতিক 
অনেকটাই কাবু হয়ে পড়েছিল। 


নভেম্বর'১৭ 


সরকারি কার্যক্রম ও সরকারি 


অপতৎপরতাকে সন্ত্রাসবাদ বলা হয়না, 


সাহায্যপ্রাপ্ত দপ্তর নজিরবিহীনভাবে বন্ধ 


বিপরীতে শুধু মুসলমানদের বেলায় 


থাকে । এছাড়া সম্প্রতি আমেরিকার 


সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের 


রাষ্ট্রীয় সিক্রেসি এবং তার নাগরিকদের 


যত প্রসঙ্গ আসে । আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 


ওপর গোপন নজরদারির গুমরগুলো 


যখন এহেন চরম বৈষম্যমূলক অবস্থা, 


স।ম।কা।লী।ন 


তখন এর প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার 
নেতিবাচক বিক্ফোরণোন্মুখ কুফল হচ্ছে 
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান বহুমুখী রণক্ষেত্র । 
আল কায়েদা, তালেবান, আইএস, 
নৃসরা ফ্রন্ট, হিজবুল্লাহ ও আফিকার 
বোকো হারাম ইত্যাদি নানা ধরনের 
সশস্ত্র গোষ্ঠী অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ ও 
সঙ্ঘাতে লিপ্ত। এখানে একটি অপ্রিয় 
সত্য হচ্ছে, এসব গোষ্ঠীকে আমরা 
সন্ত্রাসী, মধ্যযুগীয়, মৌলবাদী ও 
জঙ্গিবাদী বলছি ঠিকই; কিন্তু 
সোভিয়েতের পরে বর্তমান বিশ্বে এরাই 


জুজু দেখিয়ে আমেরিকা তেলের লোভে 
এবং বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত নিরক্কুশ 
করার স্বার্থে মুসলিম দেশগুলোতে 


চালিয়েছে। নাইন ইলেভেনের কথিত 
“সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা একবিংশ 
শতকের প্রারভ্েই এক-মেরুকেন্দ্রিক 
মার্কিন বিশ্বব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও 
সংগঠনের নিয়ামকের ভূমিকায় পরিণত 
হয়। তবে নাইন ইলেভেন ছিল 
একবিংশ শতকের নব্য সংস্করণ । তার 
মানে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের নাইন 


১৯৯৯ সালে ৪-১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে 


ছিল তা বলাই বাহুল্য । উইকিপিডিয়ার 


রাশিয়ার তিনটি শহরে মোট চার 
দফায় সিরিজ ত্যাপার্টম্যান্ট বোদিংস- 
র ঘটনা ঘটে। এই সিরিজ বোমা 
হামলার ঘটনায় ২৯৩ জন সাধারণ 
নাগরিকের মৃত্যু ঘটে এবং এক 


নি 


এই সিরিজ বোমাহামলার ঘটনায় পুরো 
রাশিয়াজুড়ে আতঙ্ক ও ভীতি শুরু হয়ে 


পুরো 
আমেরিকাজুড়ে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি 
হয়েছিল। উইকিপিডিয়ার সংরক্ষিত 
বর্ণনায়, 176 0914515 71£1307710151 
97 49919127107, 7495601 07 9 
92171977112 4710 13 52171277127 
270 79129997510 97 46 
9217197711921. 44 $17711107" 22771057)2 
021/02 77451091171 2710 22452 
171 71 01971771271 11901 777 1716 
16/951971 ০101 24297 07 
9217197711)27 22. 1162 7224 247 
1/1271 /7717712 1477175167" 01 134551৫ 
7/10777177 17671 17715901716 
7727107102 01112 77/101747115 01 
180772071 2770 97927241116 77 
19771177207 07927), 11107 
77127120112 02217171771 01 116 
52974 0/120/19777/47. 


ইলেভেনের মতো সন্ত্রাসী হামলা কি 
এর আগেও দেখা গিয়েছিল, একই 


স্বাধীনতাকামী মুসলিম চেচেনদের 
সশস্ত্র মুক্তি-আন্দোলন দমাতে 


উদ্দেশ্যে? হ্যাঁ, অবশ্যই । দুর্বল মুসলিম 
দেশের ওপর হামলা ও যুদ্ধ চাপিয়ে 
দেওয়ার অপকৌশল হিসেবে নাইন 
ইলেভেনের মতো বিতর্কিত সন্ত্রাসী 
হামলার ঘটনাও লক্ষণীয়ভাবে নিকট- 
অতীতে ঘটেছিল। সোভিয়েতের 
পতনের পর বিশ্বজুড়ে একক কর্তৃত 
স্থাপনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভূতপূর্ব 
রাশিয়ার একটি গোয়েন্দা সংস্থা 
(এফএসবি) কর্তৃক ঘটানো ফলস 
ফ্ল্যাগ বোধিংস তথা “রাশিয়ান 
ত্যাপার্টমেন্ট বোষ্বিংস'-এর নতুন 
সংস্করণ ঘটায় নাইন ইলেভেনের 
“সন্ত্রাসী হামলা"র ঘটনার মধ্য দিয়ে । 


নভেম্বর'১৭ 


চেচেনদের ওপর হামলার সুযোগ 
খুঁজছিল তৎকালীন রাশিয়া । “রাশিয়ান 
ত্যাপার্টম্যান্ট বোঘিংস' নামে খ্যাত 
বোমা হামলার দায় চেচেন 
মুজাহিদদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে 
রাশিয়া দ্বিতীয় চেচেন-যুদ্ধ শুরু 


করেছিল। ঠিক একইভাবে 
আমেরিকাও নাইন ইলেভেনের 
“সন্ত্রাসী হামলা*র দায় প্রমাণহীনভাবে 


ওসামা বিন লাদেনের ওপর চাপিয়ে 
দিয়ে সুদীর্ঘ আফগানিস্তান ও ইরাক 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ান সিরিজ 
বোমা হামলা যে ফলস ফ্ল্যাগ বোম্বিংস 


বর্ণনামতে, 4 167 70175 17/67 
(2127 979277712 277 00711977207 
07027), 011) 07 07207127), 
11722 179 22277157710 744 
19117716520 11115 22105 (/71/ 4 
7121) 109 /97711772) 7276 
27725650 %7 112 19221 10109. 
7112 777০112771 7775 9501475 19 
12 4 1721717712 250270156. 7/1252 
2/27115 120109. 21122911075 17141 
1/12 10771017125 7272 2./152.105 
21701 179119217215 0) 1116 1973 
171 07727 19 1527/2777722 1712 
72524771171707 97 7771797। 
90177717125 171 01120174974 
1977712 717917777 7477 19 
190727 

ত্যাপার্টম্যান্ট বোষ্িংস নিয়ে ২০০২ 
সালে 45595517017097 07 1/951৫ 
নামে একটি ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়। 
সেই ডকুমেন্টারিতেও ত্যাপার্টম্যান্ট 
বোম্িং 17299721922/771)) 
92770267172: 43455177 
17202721197 (75) কর্তৃক গোপনে 
সংগঠিত ও সংঘটিত হয়েছিল বলে 


যুক্তিতর্হ দাবি করা হয়। 
ডকুমেন্টারিটি নাইন ইলেভেনের 


“সন্ত্রাসী হামলা'কে অ্যাপার্টম্যান্ট 
বোধিংস-এর সাথে তুলনা করে এবং 
নাইন ইলেভেন ও ত্যাপারটম্যান্ট 
বোম্িংস যে ফলস ফ্ল্যাগ আযাটাক-তাও 
দাবি করেছিল। মোদ্দা কথায়, 
ত্যাপার্টম্যান্ট বোম্বিংস ছিল নাইন 
ইলেভেনের গডফাদার । এসব ফলস 
ফ্ল্যাগ আ্যাটাকের মাধ্যমে মুসলমানদের 
ওপর দোষ চাপিয়ে সন্ত্রাসবাদের 
হুক্কহুয়া রব তুলে তাদের দেশে হামলা 


ও আগ্রাসনের পথ সুগম করেছে 
সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগ্ড ক্তগুলো। 

লেখক; পলিটিক্যাল এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যাঙ্গিয়াল এক্সপ্রেস 


15771011: 19721151477117166)271911. 0077 
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“সুন্দর' ব্যাপারটা কী? এই প্রশ্নের 


মেয়েটির শরীরে হয়তো তারা ঠিক যা 


উত্তরে পৃথিবীর সাতশ কোটি মানুষ 
হয়তো সাতশ রকম উত্তর করবেন। 
তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে বললেও একটি 
কমন জায়গায় এসে যতিচিহ্ন ফেলেন 


খুঁজছেন তা পাচ্ছেন না! 


যায়নি তখন এই উপমহাদেশে সুন্দরী 
ছিলেন মীনা কুমারী, নার্গিস, 


সুন্দরী প্রতিযোগিতা নামে এই ভ্রষ্টাচার 


বৈজয়ন্তীমালা, সুচিত্রা সেন, হেমা 


বর্তমান দুনিয়ায় বেশ বাজার পেয়েছে। 


মালিনী, কবরী, ববিতারা। এই 


এটিই বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে 


জমানায় যখন বাজার ও বিপণনের 


প্রায় সকলেই । তা হলো, “যা কিছু 
সত্য, শুদ্ধ ও সৎ তাই সুন্দর ।' এ 


অসুন্দর প্রতিযোগিতা অথচ নাম দেয়া 
হয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা । এই 


ব্যাপারে ইংরেজি সাহিত্যের 
রোম্যান্টিক কবি জন কিটসের সেই 
অমর উক্তি, 79611) 15 171/17, 177/1 
15 7০৫41) 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন, বিশ্ব 
চলচ্চিত্রের কিতবদন্তি অভিনেত্রী অভ্র 
হেপবার্ন বলেছিলেন, £1226706 75 
1112 0711) 19921461111 72৮27 
799০5. অর্থাৎ রুচিশীলতাই একমাত্র 
সৌন্দর্য যা কখনো বিবর্ণ হয় না। 
নিজে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হয়েও শরীরের 
মাপজোক কিংবা রঙকে তিনি সুন্দর 
বলেননি । হেপবার্ন ভালো করেই 
জানতেন, শরীরের সৌন্দর্য একটা 
মুহূর্তের বুদ্ধদ মাত্র। এই বুদ্ধদ দিয়ে 
সুন্দরকে বিচার করা রীতিমতো 
অন্যায়। 
তবে কর্পোরেট দুনিয়ায় সুন্দরের সংজ্ঞা 
আলাদা । নারীর সৌন্দর্যের কথা 
আসলেই তারা ফিতা নিয়ে দীড়িয়ে 
যায়। তাদের ভাষায় সুন্দর হলো “৩৬- 
২৪-৩৬। সুন্দরী হিসেবে কে কত 
ভাজেই লেখা থাকে। কীচা বাজারের 
আলু-পটল কিংবা গরুর হাটের গরু 
কিনতে গিয়ে আমরা যেমন কোনো 
বাহ্যিক খুঁত রাখতে চাই না তেমনি 
সুন্দরী নির্বাচনেও শরীরের সামান্যতম 
এদিক-ওদিক হলে নির্বাচকরা তাকে 
“অসুন্দর বলে ঘোষণা করেন। 


নভেম্বর”১৭ 


প্রতিযোগিতায় নারীর কোমর, বুক ও 
নিতম্বের মাপ মেপে সুন্দরের ছাড়পত্র 
দেয়া হয়! আরও প্রাথমিক শর্ত 
হিসেবে শরীরের রং ফর্সা হতে হবে, 


দরকার পড়লো তখন আসলো মিস 
অমুক-মিস তমুক । এই মিস সুন্দরীরা 
পণ্য হয়ে ছুটে বেড়ালেন এখান থেকে 
ওখানে । তারপর শারীরিক সৌন্দর্যের 
বুদ্ধদ শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে ছুড়ে 
ফেলে দিলো কর্পোরেট দুনিয়া । তারা 


সে কথাতো বলাই বাহুল্য । এভাবে 


তখন “ডেট এক্সপায়ার*! 


একদিকে নিজেদেরকে আধুনিক দাবি 


লাক্স কোম্পানি কখনো সুন্দর হয়ে 


করছি অন্যদিকে ওপনিবেশিক মন 
নিয়ে এখনও শাদাকে সুন্দরচর্চার মিথ 
হিসেবে বহন করে চলেছি। 

সুন্দরী প্রতিযোগিতা কি নারীর প্রগতি 
নাকি পণ্যায়ন? উটপাখির মতো 
বালিতে মাথা গুঁজে কেউ কেউ 
বলছেন, 'প্রগতি'! এর মাধ্যমে নারী 
নাকি শেকল ছিড়ে বেরিয়ে আসছে, 
অথচ বাইরে এসে আরও নোংরা 
শেকলে_ বন্দি হচ্ছে সে। এসব 
প্রতিযোগিতায় মেধার ংশটা 
আইওয়াশ মাত্র, বাকী সবটা জুড়েই 
থাকে গায়ের রঙ, বুকের প্রশস্ততা, 
কোমরের কুঞ্চন, নিতম্বের প্রসারতা! 
প্রথম মিস ওয়ার্ড বাংলাদেশ 
প্রতিযোগিতার এমন মাপজোকের 
নম্বরপত্র এখন ফেসবুকে ভাইরাল । কী 
ভয়ানক নির্বোধ, একটি মেয়ে কত 
সহজেই তাকে অবমাননা করার 
সুযোগ একদল ব্যবসায়ীর হাতে তুলে 
দিচ্ছে! 

বলা বাহুল্য, এই সুন্দরী সুন্দরী খেলার 
আসল কথাটা হলো বাণিজ্য । যখন 
এসব প্রতিযোগিতার নামও শোনা 


ওঠার সাবান বিক্রি করে না। তারা 
বিক্রি করে দীপিকা পাড়কোন, 
শ্বরিয়া রায়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, 
ক্যাটরিনা কাইফ কিংবা আমাদের 
দেশের মম-মেহজাবিনকে । আপনি 
ওদের দেখে লাক্স সাবান কেনেন, 
সাবান মাখলে আপনি দেখতে ওদের 
মতো হবেন এই ভ্রমে। এই ভ্রমকে 
কর্পোরেট দুনিয়ার চাই নতুন নতুন 
দীপিকা । ওই নতুন দীপিকার শরীরকে 
সেক্স অবজেক্ট তথা যৌন কীাচামাল 


দেবে ক্রেতার হাতে । 
লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার 
প্রতিযোগিতার জনৈক বিচারক 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এক 
সুন্দরীর উদ্দেশে বলেছিলেন, “তোমার 
মধ্যে যৌবনের ভারি অভাব'। আর 
মেয়েটি তাতে খুব মন খারাপ করলো! 
নিজেকে আরও যৌবনা করে পুরুষের 
চোখে সুশোভিত হয়ে ধরা দিতে চায় 
সে। না হয় সে হেরেযাবে। 
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যে নারী নিজে বিশ্বাস করে, তার মূল্য 
তার শরীরে, মুল্য তার শরীরের 
কুগ্চনে, বন্ধুরতায়! বাইরে থেকে 


যদি এই কর্পোরেট খাচা থেকে 
বেরোনোর তাগাদা থাকতো তাহলে 


“সেকেন্ড হ্যান্ড'! এখন আর কেউ 
রাবেয়া বসরী কিংবা নবাব ফয়জুনেসা 


নারীর সম্মান আরো বাড়তো বৈ 


হতে চায় না। তার চেয়ে নিজেকে 


আমরা কিভাবে আশা করতে পারি, 


কমতো না। মিস ওয়ার্ড নামক সুন্দরী 


আরেকজন তাকে সম্মান করবে? তাকে 


প্রতিযোগিতায় বিবাহিত নারী অং 


দেখলে পুরুষের চোখ কি বিনয়ে নুয়ে 
পড়বে নাকি কিছু খুঁজে বেড়াবে? এ 
প্রশ্নে নারীর কোনো তর্ক দেখি না। 


নিতে পারেন না। কেন? তার মানে 


অপমান আর অসম্মান করার এই 
স্টেজে উঠতে কত হুড়োহুড়ি 
নিজেকে অন্যের চোখে পণ্য করে সে 


বিবাহিত নারী সুন্দরী নন? নাকি এটি 


নাকি সাহসী হচ্ছে! ওদিকে নারীকে 


মিসদের অর্থাৎ. অবিবাহিতদের 


“আইটেম হিসেবে কল্পনা করা 


জানি, পুঁজিবাদের কথা বলবেন তো? 
চায়, নারী, তোমার শরীর তোমার জন্য 
পুঁজি। তখন নারী সেটা মেনে নেবে 


প্রতিযোগিতা বলে? তাহলেতো আরও 


পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্লাস্টিকের সেক্স 


সমস্যা, ডিভোর্সি মেয়েটি কি করবে? 


টয়ে আর পোষাচ্ছে না তাই এবার 


মেয়েটিতো এখন আর বিবাহিতা নন। 


তাদের প্রয়োজন রক্ত মাংসের সেক্স 


কিংবা যে লিভ টুগেদার করে সে কী 


কেন? ফেয়ার এন্ড লাভলী যখন বলে, 
সাদাই তোমার শক্তি, তখন আপনার 
সেটা মেনে নিতে হবে কেন? 


টয়। এমন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে 


সী কি বেরি 
কী করবে? আসলে সমস্যাটা কি 


বছরাত্তে তারা সেসব যোগান দিচ্ছে 
কীসে নারীর মান আর কীসে অপমান, 


মেয়েটির বিয়েতে নাকি 


কই, কালো কুচকুচে আর অসুন্দর 


কুমারীতৃহীনতায়? 


এটা নারীকেই আগে বুঝতে হবে, 
অনুধাবন করতে হবে । আইটেম সং-এ 


(আমাদের প্রচলিত ধারনায়) অপরাহ 


ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করা 


আইটেমটা নারী নিজেই এটা যদি এ 


নারী না বুঝে, না অনুধাবন করে 


উইনফ্রের জন্য পৃথিবীর সেরা আসল কথাটা হলো, কর্পোরেট দুনিয়া 
সেলিব্রেটি হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস করে বিয়ে, ডিভোর্স বা সন্তান তাহলে 
শরীরতো কোনো বাধা হয়নি । ধারণ নারীকে “অসুন্দর করে ফেলে 


আমাদের দেশেও তার উদাহরণ কম 


পাশ থেকে হাজারবার 


বুঝিয়েও কোনো লাভ নেই। 


এগুলো নারীকে এতটাই কুৎসিত করে 


জানি, কিছুই বদলাবে না, কেউই 


নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশূঙ্গ বিজয় 


ফেলে যে সে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় 


করে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন 


ংশগ্রণের যোগ্যতাও হারায়। হায় 


অনুধাবন করবে না। 


যে দুই নারী, ফেয়ার ত্যান্ড লাভলীর 


সুন্দরী প্রতিযোগিতা, নারী যদি 


মতে তাদের কোনো শক্তি নেই! 


জানতো, তাকে অসম্মান করার এর 


জাহিলীযুগে নারী বন্দী ছিল রান্না ঘরে 
আর এখন নারী বন্দি পণ্যের খাচায়। 


চেয়ে বড় কোন প্রতিযোগিতা আর হয় 


নামে কাপড় 


না! কথাটা আরও পরিস্কার করে 


নারীর মধ্যে রান্না ঘর থেকে বেরোনোর 
যতটা তাগাদা আছে তার কিয়দাংশও 


এভাবে বলা যায়, তুমি অযোগ্য, 
অসুন্দর কারণ তুমি ব্যবহৃত", 


খুলবে, আর তা দেখে কিছু মানুষ 
মেয়েদের পড়াশোনাই বন্ধ করে দিতে 
চাইবে । 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ৮ 


নভেম্বর'১৭ 
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মুসলমানের 
সংখ্যা গোপন 
ও কমানোর 
চেষ্টা 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও শক্রতার শিকার 
মুসলমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় 
ও দ্বিধাবিভক্ত জাতি হওয়া সত্বেও 
এখনো তারা সকল কাফিরের কাছে 
আতঙ্কের বিষয়। কারণ, ইসলাম 
মানুষকে দুনিয়ার উপর আখেরাতের 
চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়ার নির্দেশ দেয় 
এবং আখেরাতে মুক্তি চাইলে সকল 
মানুষের জন্য ইসলামে প্রবেশ 
অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেয়। আরো 
পরিষ্কার ভাষায় বলতে হলে ইসলাম 
পৃথিবীর সকল ধর্মকে রহিত ও বাতিল 
বলে ঘোষণা দেয় এবং মানুষকে 
মনমত চলার পরিবর্তে কোরআন ও 
হাদীছের নির্দেশনা মত চলার আদেশ 
করে । ইসলাম বিয়ে-বহির্ভত যৌনকর্ম, 
যৌনতার প্রতি আকর্ষণকারী গান- 
বাজনা-নৃত্য, মদ্যপান, সুদ-ঘুষ, 
অহঙ্কার-গৌরব,  হিংসা-কৃপনতাসহ 
সকল অন্যায় ও অসুন্দর কাজ থেকে 
মানুষকে বারণ করে এবং তাদেরকে 
দৈনিক পাচওয়াক্ত নামায, বছরে 


কুমন্ত্রণার শিকার অসৎ, দুষ্ট, নির্লজ্জ, 


অধিকার বঞ্চিত। একজন খিস্টান 


ক্ষমতালোভী, অহঙ্কারী, হিংসুক, কৃপন 


নিহত হলে পশ্চিমা রাজনীতিক ও 


ও বিলাসিতাপ্রিয়দের কাছে ইসলাম 
পছন্দ হয় না। তারা বিশ্বাস করে 


বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে প্রতিবাদ মুখর 
হয়, হাজারো মুসলমান মরলেও তারা 


“দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাওদাও ফুর্তি 


সেভাবে প্রতিবাদ করে না। আজ 


করো" এবং “আমিই বড়, বাকীরা আরাকান ও মধ্য আফ্রিকায় 
সবাই ছোট' নীতিতে । মুসলমানরা বৌদ্ধ ও খিস্টানদের হাতে 
সন্দেহ নেই, বর্তমান পৃথিবীর গণহত্যার শিকার । এর আগে রাশিয়া, 
মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামকে ভারত, চীন, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, 
পরিপূর্ণরূপে মেনে চলে না এবং বসনিয়া ও কসোভোসহ 


তাদের সমাজে রাজনীতিক ও 


বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ওপর 


বুদ্ধিজীবী নামের কিছু ইসলাম-আতঙ্ক 


গণহত্যা চালানো হয়েছে। খিস্টান 


রোগে আক্রান্ত কিছু লোক রয়েছে । তা 


অধ্যুষিত পূর্বতিমুর ও দক্ষিণ সুদানের 


সন্তেও জাতি হিসেবে মুসলমানরই 
পৃথিবীর সবচেয়ে ধর্মপরায়ণ ও 
ধর্মচর্চাকারী জাতি । ইসলাম নিয়ে এ 


স্বাধীনতা লাভে জাতিসংঘসহ পশ্চিমা 
জগত উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেও 
ফিলিপাইনের মিন্দানাও, দক্ষিণ 


পর্যন্ত যত কিতাব-পত্র লেখা হয়েছে 
এবং হচ্ছে, তার একদশমাংশও 
পৃথিবীর বাকী সব ধর্ম নিয়ে লেখা 


থাইল্যান্ড, বার্মার আরাকান, চীনের 
পূর্ব তুর্কিস্তান (ঝিংজিয়ান), ভারতের 
কাশ্মির এবং চেচনিয়া ও দাগিস্তানসহ 


হয়নি এবং হচ্ছে না। কারণ, অন্যসব 
ধর্ম রহিত, বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ । তাই 
অনুসারীরা সেগুলোর চর্চায় তৃপ্তি পায় 


রুশফেডারেশভুক্ত ১২টি মুসলিম 
প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন করার জন্য 


না। যার ফলে ওইসব ধর্মের অনেক 


অনুসারী প্রতিনিয়ত, এবং পৃথিবীর 
সবপ্রান্তে সত্যের ধর্মে ইসলামে প্রবেশ 


ক্ষেত্রে স্থাধীনতকামীদের বিরুদ্ধে 
পদক্ষেপ নিয়েছে । ইতোমধ্যে চীন পূর্ব 


করছে তুর্কিস্তানে হান জনগোষ্ঠীর লোকদের 
সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করে তাতে মুসলমানদের 


পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বরাজনীতিতে 
মুসলমানরা হাজার বছরের বেশি সময় 


সংখ্যালঘু করে ফেলেছে। একই ভাবে 
এবং হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে বার্মাও 


অধিষ্ঠিত থাকলেও বিগত কয়েকশ 


আরাকানে 


বছর থেকে তারা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের 
জালে আটকে রয়েছে। এখন তারা 


মুসলমানদেরকে 
সংখ্যালঘুতে পরিণত করার কাজ 
সমাপ্ত করেছে। কাছাকাছি পরিস্থিতি 


পৃথিবীর সবচেয়ে মজলুম ও বিভক্ত 
জাতি। সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে 
তাদেরকে পশ্চিমারা কোনোভাবেই 


বিরাজ করছে থাইল্যান্ডের দখলকৃত 
মুসলিম অধ্যুষিত ফাতানি অঞ্চলে । 
সবাই জানে, দাম্পত্য ও সন্তান লালন- 


মাথাছাড়া দিয়ে উঠতে দিচ্ছে না। 


পালনকে মুসলমানরা তাদের দীনের 


ই তিনে 05 মুসলমানরা আজ এশিয়া, আফ্রিকা ও অংশ মনে করার কারণে তারা 
হজসহ আরো ইউরোপ সবখানে নির্যাতিত ও জননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয় না। 
বিভিন্ন ভালো ত্র ৬ যার ফলে 
৫ ৈ বতমান 
কাজের জন্য ৯০৮০৮০১০০৮০ ই 
এসব কারণে ৬ ৬ মুসলিম 
নভেম্বর'১৭ আত্তার্তহীদ ৯ 
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অন্যান জাতির চেয়ে অনেক বেশি 
২০০৯ সালে কানাডার ইসলামবিদ্বেষী 
একটি মহল 141/917771 
1)9771927917/1105- 71112 151077116 
11071777765 নামে প্রকাশ করা 
একটি প্রামাণ্যচিত্রে বলেছে, বর্তমানে 
হল্যান্ড ও বেলজিয়ামে জন্ম নেয়া 
শিশুদের ৫০% মুসলিম । ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন জানিয়েছে, ২০২৫ সালে 
সমগ্র ইউরোপে মুসলিমদের জন্মের 
হার ৩৩% গিয়ে পৌঁছবে 
মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির এ বাস্তবতা 
সত্তেও জাতিসংঘ, সিআইএ, 
রিসার্চ সেন্টার, গ্যালপ, রয়টার্স ও এ 
এফপিসহ পশ্চিমা তথ্য মাধ্যমগ্ডলো 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের 
সংখ্যা গোপন ও কমানোর চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে যোগ 


বুদ্ধিজীবীরা । তারা হয়তো ভাবছে 
তাদের এ চাতুরি অলস ও উদাসীন 
মুসলমানদের নজর এড়িয়ে যাবে। 
কিন্ত সব মুসলমান অলস ও উদাসীন 
হলে কি তাদের অস্তিত এতোদিন 
বিদ্যমান থাকতো । নিশ্চয় অনেক 
মুসলমান রয়েছে যারা পশ্চিমা ও 
তাদের দোসরদের ষড়যন্ত্র ও চাতুরি 
নিয়ে দিনের পর দিন ভাবে এবং তা 
মুসলিম সমাজকে অবহিত করে। 
আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা 
১৯৯০ সাল থেকে শুনে আসছি যে, 
বাংলাদেশে মুসলমানের হার ৯০%। 
বিগত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের 
জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কোটি 
বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সন্তেও দেশি- 
বিদেশি মিডিয়ায় এখনো প্রচার করা 
হচ্ছে বাংলাদেশে মুসলমানের হার 
৮৫% থেকে ৯০%। অথচ জরিপ 
চালালে বা চালানো জরিপের তথ্য 
ংলাদেশে মুসলমানের হার ৯৫% 
থেকে ৯৭%। আমাদের দেশের 


নভেম্বর'১৭ 


মুসলমানের সংখ্যা যদি শতের 
কাছাকাছি বলে জানানো হয়, তাহলে 
ইসলামী দলগুলো ইসলামী শাসন 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরো বেগবান 


আরবী সংস্করণে “দেশ ভিত্তিক মুসলিম 
জনসংখ্যা” পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, 
মুসলিমের হার আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা 
ফাসোতে ৮৫%, ইরিত্রিয়ায় ৮০%, 


করবে কিংবা অমুসলিমদের প্রতি তারা 
আরো হেয়মূলক আচরণ করবে । অথচ 
বাস্তবতা হচ্ছে, ইচ্ছা করলে ১০% 
কিংবা ৫৫% মুসলমানের উপরও 
ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, এতে 
অমুসলিমদের কোনো ক্ষতি বা তাদের 
স্বাধীনতায় আঘাত আসবে না 
তাছাড়া ইয়ানুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও 


নাইজেরিয়ায় ৭৬%, ইথিওপিয়ায় 
৬৫%, ক্যামেরুনে ৬৫%, গিনি 
বিসাউতে ৬৫%, সিয়েরা লিওনে 
৬২%, আইভরিকোষ্টে ৬০%, টগোতে 
৬০%, বেনিনে ৬০%, তার্জানিয়ায় 
৫৫%, মোজাম্বিকে ৫০%, গ্যাবনে 
৫০%, উগান্ডায় ৪৫% ও ঘানাতে 
৩০%। 


বৌদ্ধ সব ধর্মের অনুসারীরা 


পরবর্তীতে একই শিরোনামের একটি 


ইসলামভীতির কারণে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালেও পৃথিবীর 


পাতায় আমেরিকা ভিত্তিক 7//% 
12/71956707.075 এ উদ্ভৃতিতে 
উইকিপিডিয়া এসব দেশে মুসলিমের 


অমুসলিমদের উপর 
চালায়নি। এমনকি বর্তমান 


পাকিস্তানেও হিন্দু, শিখ ও খিস্টানরা 


হার লিখেছে, বুরকিনা ফাসোতে ৫৮%, 


তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে 
ভোগ করছে। ওখানে একজন হিন্দু 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও হয়েছিল 


ইরিত্রিয়ায়া ৩৬%, 

৪৭%, ইথিওপিয়ায় ৩৩%, 
ক্যামেরুনে ১৮%, গিনি বিসাউতে 
৪২%, সিয়েরা লিওনে ৭১%, 


আইভরিকোষ্টে ৩৬%, উগোতে ১২%, 


সুতরাং ইসলামভীতি শয়তানের 
কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছই নয়। 

বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা গোপন 
ও কমানোর যে নীতি পশ্চিমা মিডিয়া 


বেনিনে ২৪%, তার্জানিয়ায় ২৯%, 
মোজাঘিকে ১২%, গ্যাবনে ৯%, 
উগান্ডায় ১২% ও ঘানাতে ১৬%। 

এখানে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র সিয়েরা 


ও তাদের দোসররা অনুসরণ করেছে, 


লিওন ছাড়া বাকী সব দেশে 


একই নীতি তারা পৃথিবীর অন্যান্য 


মুসলমানের সংখ্যা কল্পনাতীত হারে 


দেশের মুসলমানের সংখ্যার ক্ষেত্রেও 


কমে গেছে। আমি এখানে কয়েকটি 


করেছে এবং করছে। মুসলমানদের 
কোনো আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা না 
থাকায় বিভিন্ন ইসলামী ওয়েবসাইট ও 
ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা মিডিয়া 
বিশেষত 07272 
111///), 20%477177/542/4125. %/5, 

1//), 016.2০9৮, 

11///).19211/9714771. 07 ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত তথ্যের ওপর 
নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে । তবে মজার 
বিষয় হচ্ছে, এসব পশ্চিমা মিডিয়ার 
তথ্যের বৈপরিত দ্বারা সচেতন 
পাঠকের কাছে তাদের ষড়যন্ত্র ও 
চাতুরি ধরা পড়ছে। উদহারণ স্বরূপ 
বিখ্যাত জ্ঞানের মাধ্যম উইকিপিডিয়ার 
কথা ধরা যাক। ২০১২ সালে তাদের 


দেশের উদাহরণ দিলাম মাত্র। নতুবা 
মুসলমানদের সংখ্যা নিয়ে একই 


র মধ্যে 
ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া ও ঘানা ব্যতীত 
বাকী ১১টি দেশের সবটিই মুসলিম 
বিশ্ব সংহতি সংস্থার (ওআইসি) 
সদস্য । 

আজ (২২ মার্চ ২০১৪) উইকিপিডিয়ায় 
ধরা পড়া আরেকটি বৈপরিত্যের কথা 
বলছি। “দেশ অনুসারে 
জনসংখ্যার তালিকা" পাতার আরবী 
সংস্করণে দেখা যাচ্ছে সৌদি আরবের 
পশ্চিমে অবস্থিত লোহিত সাগরের 


__ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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পশ্চিম পাড়ের আরবী রাষ্ট্রভাষার দেশ 
ইরিত্রিয়ায় মুসলমানের সংখ্য ৫২% 
কিন্তু পাতাটির ইংরেজি সংস্করণে গিয়ে 
দেখা গেল ইরিত্রিয়া় মুসলমানের 


আর মুসলমানের সংখ্যা ২১.০১%। 


বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে 


অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
প্রচরিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য বিচার 


সংখ্য ৩৬%। একইভাবে 
ইথিওপিয়াতেও মুসলমানের সংখ্যা 
দেখাচ্ছে আরবী পাতার ৪০%-এর 
স্থলে ৩৪%। এতো গেল পশ্চিমা 
মিডিয়ার মিথ্যাচারের একটি দিক 
এদের আরেকটি জঘন্য ও হাস্যকর 


করলে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ২৮.২৬% ভাগই 
মুসলমান, খিস্টান হলো ২৭% | তবে 
সুখের বিষয়, ইংরেজি সংস্করণের অন্ধ 
অনুসারী উইকিপিডিয়ার ওবাংলা 
সংস্করণের “দেশ অনুসারে মুসলিম 


মিথ্যাচার হচ্ছে সৌদি আরবে 
মুসলমানের সংখ্যা ৯৭% লেখা । অথচ 
সচেতন সবাই জানে যে, সৌদি আরবে 
কোনো অমুসলিম নাগরিক নেই এবং 
সাংবিধানিকভাবে ওই দেশে কোনো 
অমুসলিমের নাগরিক হবার সুযোগও 
নেই। উইকিপিডিয়া বলতে পারে, 
আমেরিকার গ্যালপ সংস্থার জরিপে 
দেখা গেছে, সৌদি আরবের ৫% 
মুসলমান ধর্ম পালন করে না। তাই 
আমরা তাদেরকে মুসলমানের তালিকা 
থেকে বাদ দিয়েছি। তাহলে 
উইকিপিডিয়ার কাছে প্রশ্ন সৌদি 
আরবে মুসলমানের সংখ্যাতো তাহলে 
হওয়া উচিত ৯৫% এবং এতে 
একথাও উল্লেখ করা দরকার ছিল যে, 
এ সংখ্যা কেবল 

মুসলমানদেরই; অধার্মিকদের নয়। 
উইকিপিডিয়ার কাছে এখানে এ প্রশ্নও 
করা যায়, কোরআনী আইন, ইসলামী 
শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মুসলমানদের 
কেবলা “কাবা শরীফ' ও তাদের নবীর 
জন্ম ও মৃত্যুভূমির দেশ সৌদি আরব 
নিয়ে গ্যালপের কথিত ওই জরিপ 


করা। তাদের মতে ইসলাম পৃথিবীর 
দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম, খরস্টধর্মই প্রধান । 
ইরেজি উইকিপিডিয়ার 1$21127975 
?/ ০০%77%7/ পাতার (২১ মার্চ 
২০১৪) তথ্য মতে বিশ্বে খিস্টানের 
সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৩.৩২% 


নভেম্বর'১৭ 


জনসংখ্যার তালিকা" পাতার ভূমিকায় 


মুসলমানদের সংখ্যা দীড়াবে ২০৩ 
কোটি ৪০ লাখ এবং খিস্টানদের 
সংখ্যা দাড়াবে ২০৩ কোটি ৩০ লাখ । 
কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া নির্ভর 
11/7/)//.771191177190191/101107. 20771 
ওয়ে বলা হয়েছে ২০১৪ সালে 
মুসলমানে সংখ্যা ২০৩ কোটি ৮ লাখ 
হয়েছে। সত্যের কাছাকাছি তথ্য 
দেয়ায় বাংলা উইকিপিডিয়াকে 
ধন্যবাদ । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সবনিম ৬ মাসের থাহক হতে আজে 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০5০005 
1101370 


008017 


170019, 78109121 
81)018, বা 


(96106781190$ 
11050 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


75/, 04১7, থা, 
00781 [8], 90, 
[ুআঘ৪11, /১1210901919], 
910. 45918] ০00100105. 


101700 11100 


[2010992) & 40109] 00]11109, 52200 1151600 


00041001108 1152550 01900 


/১05018118. 1101800 1701160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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শরণার্থী নাকি 
অনুপ্রবেশকারী 


মাওলানা এরফান শাহ 


পৃথিবী দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। 
আকাশ-মহাকাশ, সাগর-মহাসাগর জয় 
করে মানুষ এখন চাদে। মঙ্গলগ্রহে 
বসবাসের আয়োজন 71 ও 
তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এখন 
হাতের মুঠোয় । অথচ বিশ্বায়নের এ 
যুগে কিছু মানুষের কোনো দেশ নেই। 
রাষ্ট্র নেই। নাগরিকতৃ নেই। মানুষের 
জন্য এর চেয়ে অপমানের, দুঃখের, 
পরাজয়ের আর কী থাকতে পারে যে, 
তারই মতো আর একজন মানুষ এই 
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কোনো 
ভূখণ্ড পায় না! জান-মালের নিরাপত্তা 
য় না! 


বিজ্ঞানের এ যুগে, একবিংশ শতাব্দীতে 
এসে মানবতা ও সভ্যতায় মানুষ 
এখনো কত পিছিয়ে তার নজির 
সাম্প্রতিক মগের মুন্তুক আরাকান ও 
ভিকটিম রোহিঙ্গা মুসলমান । 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ সত্যিই 
এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে 
চাহিদা ও সীমাবদ্ধতা সত্তেও যে যার 
দিয়েছে। জাতি, দল, ধর্ম, বর্ণ, শহর, 
গ্রাম সব একাকার হয়ে গেছে 
ভাগ করে খাব' সংসদে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মুসলিমকে উম্মাহ 
আশান্বিত করেছে। জাতিসংঘে 
ও জোরালো অবস্থান বিশ্ব দরবারে 
প্রসংশিত হয়েছে। প্রতিবেশি রাক্ট্রের 


নভেম্বর*১৭ 


মানবিক বিপর্যয়ে দেশের মানুষ ও 
গণমাধ্যম যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা 
সত্যিই নজিরবিহীন । 


সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। 
সেখানে বলা হয়েছে, শরণার্থী “এমন 
একজন ব্যক্তি যিনি নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, লিঙ্গ, 


জাতিসংঘের 


জাতীয়তা বা জাতিতান্তিক পরিচয়ের 


প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা বিষয়ে 


কারণে নিগৃহীত হওয়ার দৃঢ়ভিত্তি 


একটি উনুক্ত আলোচনার আয়োজন 


ভয়ের কারণে তার উৎস রাষ্ট্রের বাইরে 


করে। সেখানে সংস্থাটির মহাসচিব 


অবস্থান করছেন এবং সে দেশ কর্তৃক 
প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণ সুযোগ গ্রহণে 


মও] 
দ্রুততম অবনতিশীল জরুরি শরণার্থী 
সমস্যা” হিসেবে আখ্যায়িত করে একে 
“মানবতা ও মানবাধিকারের জন্য 


অপারগ বা সেই রূপ ভয়ের কারণে 
অনিচ্ছুক ॥ সুতরাং সনদের 
মাপকাঠিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত 


একটি দুঃস্বপ্ন" হিসেবে চিহিত করেন 
একই সঙ্গে মহাসচিব শরণার্থীদের 


সব রোহিঙ্গা এই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার 
মাপকাঠিতে শরণার্থী । 


দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশের 
ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন 
শরণাথীদের আশ্রয় প্রদান করতে গিয়ে 


গত ১২ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
কক্সবাজারে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি 
পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে “রোহিঙ্গা 


বাংলাদেশ এক বড় ধরনের চ্যালেজ 


শরণার্থীদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ 


মোকাবিলা করছে। সীমাবদ্ধতা সত্তেও 


করেন। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের 


রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে এ চ্যালেঞ্জ 


সাধারণ পরিষদের সদস্যদের তিনি 


মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় 
এবং. জাতিসংঘভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে 


অবহিত করেন যে তিনি নিজে ১৯৭১ 
সালে একজন শরণার্থী ছিলেন এবং সে 


সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে বেশ কিছু সেক্টর 
চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই 


কারণে তিনি তাদের বেদনা অনুভব 
করতে পারেন । প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য 


চাপ য় দায়িতু ভাগ করে 


সত্তেও সরকারিভাবে শরণার্থীদের 


নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক 


“অনুপ্রবেশকারী', “মিয়ানমার থেকে 


সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, 
যার সাড়া ইতিমধ্যে মিলছে। 
রোহিঙ্গা সমস্যার সুদূরপ্রসারী সমাধানে 


আসা অবৈধ ' অভিবাসী”, অথবা 
“মিয়ানমারের স্থান্ুত নাগরিক' 
হিসেবে চিহিত করা হচ্ছে, যা মন্ত্রী ও 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যখন দ্বিধাদ্বন্দে 


সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিদের বক্তব্যে 


ভুগছে, একই সময়ে ৯-১০ লাখ 


প্রতিফলিত হয়েছে। 


শরণাথীর জন্য ত্রাণ এবং সুরক্ষা প্রদান 


বিরাজমান রোহিঙ্গা সংকটের সঙ্গে 


করার গুরুদায়িতব বাংলাদেশের ওপর 
বর্তেছে। অদূর ভবিষ্যতে নিজ দেশে 


অঙগাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রহীনতার 
সমস্যা। এই রোহিঙ্গাদের অবৈধ 


এই শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে ফিরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। 


সহযোগিতা । সে ক্ষেত্রে শরণার্থীদের 
ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের 
বিচক্ষণতা ও সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হবে। মানবিকতার সঙ্গে 
প্রয়োজন বিরাজমান বাস্তবতার সঠিক 
যন । 

১৯৫১ সালের জাতিসংঘের 
শরণার্থীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এ 
ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই 
দলিলে ১ কে) ধারায় শরণার্থীর সংজ্ঞা 


অভিবাসী, অনুপ্রবেশকারী বা স্থানচুত 
হিসেবে চিহিত করা একটি ভ্রান্ত 
পদক্ষেপ। শরণার্থী শব্দের অন্যতম 


স্বীকৃতি। একই সঙ্গে তাদের সমস্যার 
সমাধান এবং চাপ বহনের দায়িত 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপরও 
বর্তায়। সেদিক থেকে অনুপ্রবেশকারী 
অথবা স্থান্চ্যুত হিসেবে চিহ্নিত করলে 
রা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী 
হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একই 
সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও 
তাদের দায়বদ্ধতা থেকে নিষ্কৃতি 
দেওয়া হবে। 


৫ 


______ললল্ল্্্ু আত্তার্তহীদ ১২ 
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কোন দেশে কত রোহিঙ্গা 


ইউএনএইচসিআর: মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমরা 
দীর্ঘদিন ধরেই নির্যাতিত। ১৯৪৮ 


পৃথিবীর কোন দেশে কত রোহিঙ্গা 


লক্ষাধিক রোহিঙ্গা এরই মধ্যে 


আছে তার একটি “আপাত হিসাব 
দিয়েছে কাতারভিত্তিক টেলিভিশন 


সালে স্বাধীন বার্মা রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর 
থেকে অসংখ্যবার রোহিঙ্গা 
মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 


চ্যানেল আল-জাজিরা। রোহিঙ্গাদের 


ংলাদেশে এসেছে। এই সময়ে 
মিয়ানমারে সহিংসতায় মারা গেছেন 
প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা। 


নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 


বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সুত্র মতে, 


সাহায্য সংস্থার বরাতে পাওয়া এ তথ্য 


অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের ওপর 
চলেছে নির্মম নির্যাতন । এই নির্যাতিত 


কক্সবাজার উপজেলার বিভিন্ন উপকূলে 


আজ শনিবার এক প্রতিবেদনে যুক্ত 


যেসব রোহিঙ্গা ক্যাম্প রয়েছে, সেখানে 


করা হয়েছে আল-জাজিরার 


মানুষেরা নিজ দেশের নাগরিকত্ব 
হারিয়ে আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় 


প্রতিবেদনে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা 


দশকের পর দশক ধরে প্রায় পাঁচ লাখ 
রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। এদের মধ্যে 


মুসলমানের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে 


দেশহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। 


ছয় লাখ ২৫ হাজার । যদিও এর চেয়ে 
বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে 


এখনো ১০ লাখ রোহিঙ্গা 
নাগরিকতৃহীন অবস্থায় মিয়ানমারে 
অবস্থান করছে। মিয়ানমারের 


সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, 
বেসামরিক সশস্ত্র গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ 


নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় শরণার্থীই 
রয়েছেন। অনেকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম 
ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাসহ 


অবস্থান করছে বলে ধারণা করেন 
স্থানীয়রা । 
রোহিঙ্গা আছে বাংলাদেশেই । এদের 


বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। 
মিয়ানমারের উপকূলবর্তী রাজ্য 
রাখাইন। সেখান থেকে নৌকায় করে 
বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর পাড়ি 


জাতীয়তাবাদীদের ধারাবাহিক 


বেশিরভাগই কক্সবাজারের উপকূলবর্তী 


নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন 
সময়ে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে 


বিভিন্ন নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ক্যাম্পে 
এরা অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক 


বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে । মূলত 
১৯৭০ দশক থেকে রোহিঙ্গারা 
মিয়ানমার ছাড়তে শুরু করে। গত 
সাড়ে চার দশকে দশ লাখের বেশি 
রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত 
হয়েছে। 

এসব রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, 


অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) হিসাব 
অনুযায়ী, সহিংসতার শিকার হয়ে 
২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ 
সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৮৭ 


দিয়ে রোহিঙ্গারা মালয়েশিয়ার উপকূলে 
পৌছায়। এভাবে ২০১২ সাল থেকে 
২০১৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরে প্রায় 


হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে। 
জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা 
(ইউএনএইচসিআর) সর্বশেষ 


গতকাল শুক্রবার 
মেরিটাইম এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির 
মহাপরিচালক জুলকিফলি আবু বাকার 


জানিয়েছে, নতুন করে সহিংসতা শুরুর 


ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত 
প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। 


নভেম্বর'১৭ 


পর বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে 
এসেছে। অর্থাৎ গত ১১ মাসে 


বলেছেন, তাদের উপকূলে যাওয়া 
রোহিঙ্গা নাগরিকদের তারা ফেরাবে 
না, আশ্রয় দেবে। 


___71.1.7) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


গত আগস্টে নতুন করে সহিংসতা 
শুরুর আগে জাতিসংঘ প্রাথমিকভাবে 
জানিয়েছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে প্রায় চার লাখ ২০ হাজার 
রোহিঙ্গা রয়েছে। এ সময় আরো এক 
লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গা 
অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তচ্যত হওয়ার 
কথাও বলা হয়। আল-জাজিরার 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সং রঃ আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 
, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উপ সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 


আমিরাতে ১০ 


বিদ্রোহী 
রোহিঙ্গাদের সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা 
স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এই 
হামলার দায় স্বীকার করে। এ ঘটনার 
পর মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী 
ওপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে 
থাকে । 
মিয়ানমার সরকারের বরাত দিয়ে 
জাতিসংঘ গত ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 
এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, 
মিয়ানমারে সহিংসতা শুরুর পর গত 


এক সপ্তাহে ৪০০ জন নিহত 
হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৭০ জন 
রোহিঙ্গা, ১৩ জন 


বাহিনীর সদস্য, দুজন সরকারি 
কর্মকর্তা এবং ১৪ জন সাধারণ 
নাগরিক । 

মিয়ানমার সরকারের আরো দাবি, 
বিদ্রোহীগণ এখন পর্যন্ত রাখাইনের 
প্রায় দুই হাজার ৬০০ বাড়ি-ঘরে 
আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের ধরিয়ে 
দেওয়ার জন্য এখনো রাখাইন রাজ্যে 
থাকা মুসলিমদের মধ্যে মাইকে প্রচার 
চালাচ্ছে সরকারের আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনী । 


নভেম্বর'১৭ 


* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্ৃসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


ব।য়া।ন 
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আমাদের মত নগণ্য লোকদেরকে দীনী 
পরিবেশ এনেছেন। 

যদি মন্দির থেকে লোক জাহান্নামে যায় 
তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। এর জন্য 
কেউ আশ্চর্য হবে না। মসজিদ 


শরাবী জাহান্নামে গেলে সেটা আশ্চর্যের 


দেখা যায় যে, মানুষ ওয়াযে মজার 


বিষয় নয়। আমরা দীড়ি-টুপি নিয়ে 
নামে গেলে সেটা আশ্চর্ষের বিষয়, 
সাধারণ লোক জাহান্নামে গেলে সেটা 


চিন্তা করে, কার ওয়াযে মজা বেশি 
সেটা চিন্তা করে, প্রবাদে আছে মজা 
খেলে সাজা পায়, অনেকে বলে 


আশ্চর্যের বিষয় নয় । আমরা বক্তা হয়ে 
জাহান্নামে গেলে সেটা বড় আশ্চর্যের 
বিষয়। 
হাদীস শরীফে আছে, রাসুল (সা.) 
মেরাজে গেছেন, যাওয়ার পর সেখানে 
দেখলেন, কতগুলো লোককে জিহ্বায় 
রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। রাসুল 
(সা.) জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা? 
বললেন এরা আপনার উম্মতের সেসব 
খতীব (বক্তা) যারা মানুষকে ওয়ায 
করতেন কিন্তু নিজে আমল করতেন 
না। 

সেজন্য পরের ফিকির চিন্তা) ছেড়ে 
নিজের ফিকির করা দরকার, অপরকে 
ওয়ায করার সময় নিজেকে ওয়ায 
করার ফিকির চিন্তা) করা জরুরি, 
অপরকে ওয়ায করার সময় নিজেকে 
ওয়ায করা প্রয়োজন। তাই আমরা 
(বক্তারা) নিজেকে ওয়ায করার চেষ্টা 
করি। 

আমরা যারা ওয়ায শুনতে এসেছি, 
একটা জিনিস লক্ষ করি, কিছু জিনিস 
আছে যার মজা বেশি, কিন্তু ভিটামিন 
কম। আর কিছু জিনিসের মজা অল্প 
হলেও ভিটামিন বেশি । আম খেতে খুব 
মজা কিন্তু অনেক সময় পেট নষ্ট 


মাদরাসায় জীবন কাটানোর পরেও যদি 


করে। অপর দিকে সাদাসিধে 


জাহান্নামে যেতে হয় সেটাই বড় 


(সাধারণ) খানার মজা একটু কম 


আশ্চর্যের বিষয়, ফাসিক, ফাজির 


নভেম্বর'১৭ 


হলেও ভিটামিন বেশি । 


অমুকের ওয়ায হলে শুনব, অমুকের 
ওয়ায হলে শুনব না। এটা ওয়ায 
শোনা নয়, বক্তারা ওয়াষে যা বলে, তা 
আল্লাহ রাসুলের কথা বলে, সে জন্য 
যে বক্তাই ওয়ায করুন না কেন আমরা 
তা শুনব, তখনই বলা হবে আমি 
আল্লাহ-রাসুলের কথা শুনছি অমুকের 
ওয়ায শুনব অমুকের ওয়ায শুনব না 
সে রকম কেন? এটা খুব খারাপ কথা 
(ওয়ায শেষ করার সময়) একজন 
বক্তা ওয়ায করলেন পুরো মাঠ ভরে 
গেল তিনি উঠার সাথে সাথেই সবাই 
চলে গেল এটার দ্বারা উঠে যাওয়ার 
কারণে আপনি পরবর্তী বক্তাকে 
অপমান করলেন, এক বক্তার ওয়ায 
শুনে অপর বক্তাকে অপমান করলেন। 
এ ওয়ায শুনে কি লাভ হবে? একজন 
আলেমকে অপমান করে, এখানে 
ওয়ায শোনার জন্য এসেছেন না স্বাদ 
নেওয়ার জন্য এসেছেন? অমুকের 
বয়ান কখন? অমুকের বয়ান কখন? 
সেটা কী জন্য? ওয়াষের স্বাদ গ্রহণ 
করার জন্য নাকি ওয়ায শুনে কুরআন- 
হাদীসের ওপর আমল করার জন্য? 
তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বয়ান 
করার সময় কারো নাম উল্লেখ করে? 
হযরত বোয়ালভী সাহেব (আলী 
আহমদ) হুযুর ভাঙা গলায় কথা 
বলতেন, তাতে মানুষ হেদায়ত হয়ঃ 
যারা কণ্ঠ দিয়ে ওয়ায করে তারা কি 
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হেদায়ত হয়েছে? এখানে কণ্ঠ শোনার 
জন্য এসেছেন নাকি হেদায়ত হওয়ার 
জন্য এসেছেনঃ তাই আমরা ওয়াষে 
আসব আর ওয়াযের আদব রক্ষা 
করব। আমাদের দ্বারা যেন কোনো 
আলেমের অবমাননা না হয়, উঠতে 
হলে আস্তে আস্তে উঠব যাতে মানুষ 
বুঝতে না পারে, আমি এর ওয়ায 
শোনার জন্য এসেছি, এরপর আর 
কারো ওয়ায শুনবো না, এরকম আর 
যাতে না হয়। 

আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে, পিতা- 
মাতার হক, আল্লাহর মা-বাবার গুরুতব 
বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজের 
নামের পরই মা বাবার কথা উল্লেখ 
করেছেন । কুরআনে আল্লাহ বলেন, 
25090 580 ত চি৩ খা এ ৬5 
“আপনার রব আদেশ করেছেন তারা 
যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত 
না করে, আর পিতা-মাতার সাথে 
সদ্যবহার করে, তাদের মধ্যে কেউ 
অথবা উভয়েই যদি বার্ধ্যকে উপনীত 
হয় তোমার জীবদ্দশায় তবে তাদেরকে 
উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে 
ধমক দিও না এবং বল শিষ্টাচারপূর্ণ 
কথা ।”১ 

আমাদের দেশের কিছু ভাইয়েরা 
ওরশের জন্য গরু নিয়ে টানাটানি করে 
এবং বিভিন্ন মাযারে গিয়ে তারা কিছু 
দেয়। কিন্তু পিতার জন্য একটি 
মুরগিও যবেহ করে না। এখন তোমার 
নাকি অন্য কেউ? তোমার জন্য 
তোমার পিতাই বড় বুযুর্ণ। রাসুল 
(সা.) বলেছেন, 

1৪১ ০৫2৪2 51355 ৬৯৪ 
“তিন ধরণের দোয়া আল্লাহর কাছে 
গুলির মতো পৌছে যায়:২ 

প্রথমত (মযলুমের দোয়া) তুমি 
কাউকে যুলুম করেছ, সে যদি বদদোয়া 
করে সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে 
যাবে । কবি বলেন, 


নভেম্বর'১৭ 


৩১/৮/৫৫- ০৮০০ 


£৬০15৮14-0/১/৮। 
অর্থ: অন্য দোয়া আমার কাছে পাঠাতে 
হয়। কিন্ত মযলুমের দোয়া আল্লাহ 
যায়। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলিয়্যাত 
(গ্রহণযোগ্যতা) মযলুমের দোয়াকে 
ইন্তেকবাল (স্বাগতম) জানানোর জন্য 
আসে। সেই জন্য আমি খেয়াল 
কিনা? প্রয়োজনে আমি মযলুম হবো। 
কিন্তু যালেম যেন না হই। হাদীসে 
আছে, ূ 

81 ৬৫১2 
“কিয়ামতের দিন যুলুম (অত্যাচার) 
অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে ।"5 


পুলসিরাতে 
মানুষের আলোর প্রয়োজন পড়বে 
যেসব মানুষ অন্যের ওপর যুলুম 
করেছে তারা আলো পাবে না 
অন্ধকারে থাকবে । পুলসিরাত 
জাহান্নামের অন্ধকারে অন্ধকার হবে 
যাদের আমলের আলো থাকবে, 
ঈমানের আলো থাকবে, তারা পার 
হয়ে যাবে, যাদের আলো থাকবে না 
তাদের জন্য অন্ধকার হবে, তারা 
কর্তিত হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে 


কিয়ামতের দিন সব স্থানে যুলুম 
অন্ধকার হবে, ফলে যালেম 


(অত্যাচারকারী) জাহান্নামে যাবে। 
যুলুম অনেক বড় পাপ, তাই কেউ অন্য 
কারো ওপর যুলুম করবে না। হাদীস 
শরীফে আছে আল্লাহ তায়ালা 
কিয়ামতের ময়দানে জালিম থেকে 
মযলুমের বদলা নেবেন। যেমন- 
দুনিয়ায় যদি কোন শিংঅলা ছাগল, শিং 
ছাড়া ছাগলকে শিং মারে, আর কোন 
সবল ছাগল কোন দুর্বল ছাগলকে 
ময়দানে আল্লাহ উভয় ছাগল কে 
ডাকবেন। আর যে ছাগল দুনিয়াতে 
শিং ছাড়া ও দুর্বল ছিল, সেই ছাগলকে 
আল্লাহ শিংঅলা ও সবল হিসেবে তৈরি 
করবেন, দুনিয়ায় যে ছাগলের ওপর 
যুলুম করা হয়েছিল, তার দ্বারা 
যুলুমকারী ছাগল থেকে বদলা নেবেন, 
তারপর উভয়কে বলবেন, 80543? 
(তোমরা মাটি হয়ে যাও) এভাবে 
একজন অপরজনকে যুলুম করলে তার 
বদলা নেওয়া হবে। আর মানুষ যদি 
যুলুম করে তার বদলা না নিয়ে কি 
আল্লাহ ছেড়ে দিবেন? কখনো ছাড়বেন 


হয়ে তার কান টেনে দিলেন। কান 
টেনে দেওয়ার পর তিনি চিন্তা করছেন, 
ভুল করলাম, ওকে কান টেনে 
দেওয়াটা ভালো হয়নি, তিনি গোলাম 
কে ডেকে বললেন, তুমি আমার কান 
টেনে দাও, গোলাম বলল, আমি 
আপনার কান টানব? আপনিতো 
আমার মালিক, তিনি বললেন, একথা 
তো এখন বলছ, দুনিয়াতে যদি দশ 
বিশজনের সামনে আমার কান টেনে 
প্রতিশোধ না নাও । তাহলে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তোমাকে দিয়ে আমার 
কান টানাবেন। 
হাদীস শরীফে আরও আছে, কারো 
পাওনা দাওনা থাকলে দুনিয়ায় 
পরিশোধ করে যাও, যদি দুনিয়ায় 
পরিশোধ না করে যাও কিয়ামতের 
ময়দানে তার বদলা হিসাবে সওয়াব 
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দিতে হবে। অন্য হাদীসে আছে 


কবুল হয়। তাই আমরা সবাই জানি 


একটি পাথর এসে গর্তের মুখটা বন্ধ 


কিয়ামতের ময়দানে একজন মানুষ 
আসবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব 


পিতা-মাতা কত বড় জিনিস। রাসুল 
(সা.) হযরত ওমর (রাযি.)-কে 


নিয়ে, তাতে থাকবে সে হজ করেছে 
বারবার, রোযা রেখেছে বারবার । 
আরো থাকবে বিভিন্ন আমলের স্তুপ, 
কিন্ত কিছু মানুষ আসবে আল্লাহর কাছে 


বলছেন, ইয়ামনের “করন' এলাকা 
থেকে একজন লোক আসবে, তার নাম 
হবে “ওয়াইয' তুমি যখন তার সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, তাকে বলবে সে যেন 


তার নামে নালিশ করবে, তারা এক 
একজন বলবে, 

,(-০146 ৫৮০3 42 7 05 4১/৩) 
(সে কাউকে মেরেছে, কাউকে গালি 
দিয়েছে আর কাউকে সীমালজ্ঘন 
করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি করেছে) তখন 
আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের 
যত হক আছে তা তোমরা নিয়ে নাও। 
সেই ব্যক্তি মানুষের হক দিতে দিতে 
তার সমস্ত আমল শেষ হয়ে যাবে। 
তার কাছে কোন সওয়াব অবশিষ্ট 
থাকবেনা । আরো হকদার থেকে যাবে 
র কাছে কোন সওয়াব না থাকার 
রণে সে তাদের কিছু বদলা দিতে না 
পরে তাদের গোনাহসমূহ নিয়ে 


2 এ 


আল্লাহর কাছে তোমার জন্য গোনাহ 
মাফ চায়। একথা রাসুল (সা.) কাকে 
বলেছেন? ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 
আর জান্নাতে যার স্থান হযরত আবু 
বকর (রাযি.)-এর পর। সেই ওমর 
ইবনে খাত্তাব রোযি.)-কে রাসুল (সা.) 
তার কাছে দোয়ার জন্য বলেছেন, 
কারণটা কি? (3193৩ (সে তার 
মায়ের সাথে সদাচরণ করত)। সে 
তার মায়ের সেবা করত । কোন বর্ণনায় 
আছে তিনি সাহাবী হওয়ার সুযোগ 
পেয়েছিলেন মায়ের খেদমতের কারণে 
সুযোগ হয়নি । 

অন্য বর্ণনায় আছে তিনি রাসুল (সা.)- 
এর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন 


জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, তোমরা জান কি সবচেয়ে বড় 


কিন্ত রাসুল (সা.) যুদ্ধে ছিলেন তাই 
মায়ের খেদমতের ব্যাঘাত হবে ভেবে 


মিসকিন কে? ওই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় মিসকিন যে কিয়ামতের ময়দানে 
হাজার হাজার থলে নিয়ে আসবে, কিন্তু 
মানুষের গুনাহের থলে নিয়ে জাহান্নামে 
মিসকিন। সেই জন্য আমরা যুলুম 
থেকে বাচব,বলতে ছিলাম কার দোয়া 
বেশি কবুল হয়। মযলুমের দোয়া । 

দ্বিতীয়ত %১19 116 4191 225$ (পিতা- 
মাতার দোয়া তার সন্তানের জন্য) 
কবুল হয়। একজন বুযুর্গ ছিলেন । তার 
পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর তার 
কাছে ইলহাম হল, এখন তুমি সতর্ক 


রাসুল (সা.) এর জন্য অপেক্ষা না 
করে আবার তার মায়ের কাছে ফিরে 
গেলেন। মায়ের খেদমত করার কারণে 
আল্লাহ এমন এক মর্যাদা তাকে দান 
করেছেন, যার ফলে সাহাবী ওমর 
(রাযি.)-কেও রাসুল (সা.) তার কাছে 
দোয়ার জন্য বলেছেন কোন কোন 
বর্ণনায় পাওয়া যায় তাবেয়ীদের মধ্যে 
“ওয়াইয'। তার এত মর্যাদা কিসের 
দ্বারা অর্জিত হয়েছে? একমাত্র পিতা- 
মাতার খেদমত করার কারণে । তাই 
পিতা-মাতার খেদমত করা সবার ওপর 


হও ইতঃপূর্বে তোমার পিতা-মাতার 


জরুরি । 


দোয়ায় তোমাকে মুসিবত হতে 
হেফাজত করা হয়েছে, এখন যখন 
তোমার পিতা-মাতা মারা গেছে 
তোমার জন্য দোয়া করার কেউ নেই। 
তাই তোমাকে সতর্ক হতে হবে। মা 


নভেম্বর'১৭ 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের 
হাদীসে আছে তিনজন লোক এক 
জায়গায় ভ্রমণ করছিল, পথিমধ্যে ঝড় 
বৃষ্টি আসা শুরু করল, তারা কোন 
আশ্রয়স্থল না পেয়ে পাহাড়ের একটি 
গর্তে আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণ পর দেখল 


হয়ে গেল। গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার পর তারা তিন জন চিন্তা 
করল, এই গর্ত থেকে বের হওয়ার 
কোন উপায় নেই। 

আর এত বড় পাথর আমরা তিনজন 
সরাতে পারব না। তারা পরস্পর 
পরামর্শ করল, আমরা আল্লাহর কাছে 
দোয়া করি, 405৭1 ৩ ৩, যার কাছে 


যে আমলটা বেশি কবুল হয়েছে বলে 
দোয়া করি। তাদের মধ্য হতে একজন 
দোয়া করছে, হে আল্লাহ! আমি গরু 
ছাগল চরাতাম, দিনের শেষে আমি দুধ 
দোহন করতাম সেই দুধ আমি প্রথমে 
আমার পিতা-মাতাকে 


আসতে রাত হয়ে গেছে, আমার 
পিতা-মাতাও ঘুমিয়ে পড়ে ছিল, আমি 
দুধ নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলাম 
আমার পিতা-মাতা ঘুমন্ত, এখন যদি 
ঘুম থেকে ডাকি তারা কষ্ট পাবে, 
আবার যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে 
তালাশ করে দুধ না পায় তাহলেও কষ্ট 
পাবেন, তাই আমি তাদের ঘুমও 
ভাঙেনি, তারা যতক্ষণ জাগ্রত হয়নি 
ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও ঘুমাইনি । আর 
অপর দিকে আমার সন্তানরা আমার 
ক্ষুধায় কীদছিল। আমার পিতা- 
মাতাকে দেওয়ার পূর্বে আমার 
সন্তানদের দেওয়া আমি পছন্দ করিনি 
হে আল্লাহ! এটা যদি আমি আপনার 
সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি। তাহলে 
আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দিন 
একথা বলার সাথে সাথে পাথর কিছুটা 
সরে গেল। দেখা যাচ্ছে পিতা-মাতার 
খেদমত করা গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়। যে 
ব্যক্তি পিতা-মাতার খেদমত করে আর 
সেই খেদমতের উসিলা দিয়ে দোয়া 
করে আল্লাহ সেই দোয়াও কবুল করে 
থাকেন। 
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দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ! 


আমাদের কোন কোন বুযুর্গ ছিলেন 


আপনি জানেন আমার একজন সুন্দর 


তাদের কোন রোগ ব্যাধি হলে, 


চাচাতো বোন ছিল, আমি তার কাছ 


ডাক্তারকে ফি দেওয়ার আগে সে 


থেকে তাই চেয়েছিলাম যা একজন 
পুরুষ যা চায় একজন মহিলা থেকে, 
কিন্তু আমি তাকে কোন রকমেই রাজি 


পরিমাণ আল্লাহকে দিতেন। রোগ 


থেকে মুক্তি দিন। সে একথা বলার 
সাথে সাথে পুরা পাথর গর্তের মুখ 
থেকে সরে গেল, তারা তিন জন মুক্তি 
পেয়ে গেল। এখানে লোকটা কি 


আল্লাহ ভালো করবেন না ডাক্তার? 
আল্লাহকে আগে ফি দিয়ে পরে 


করল, তার শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর 
চেষ্টা করল। কিন্তু আমরা তার 


করাতে পারিনি। একসময় সে অভাব 
অনটনে পড়ার কারণে কিছু স্বর্ণমুদ্বার 


ডাক্তারকে ফি দিতেন, ফলে তাদের 
রোগ ভালো হয়ে যেত। আমরা তো 


বিনিময়ে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে 


ডাক্তারকে ফি দেওয়ার চেষ্টা করি। 


গেল। তাকে আমি তার চাহিদা মতে 


আল্লাহকে ফি দিই না। 


্বর্ণসুদ্রা প্রদান করলাম, আমি তার 
চাহিদা পুরুণ করার পর আমার চাহিদা 


আমাদের কোন রোগ হলে ডাক্তারকে 
ফি দেওয়ার আগে আল্লাহকে ফি দেব, 


পূরণ করার জন্য আমি তার নিকটে 
গেলাম। এমন কি আমি তার উপরে 


ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো হয়ে যাব। 
তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার 


বসে পড়লাম, তৎক্ষণাৎ তার চেহরার 
দিকে তাকালে সে কাদতে আরম্ভ 
করল, আর সে বলে উঠল, 
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(হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় 
কর) আর আমি তার কাদার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলে সে বলে আমি এ কাজ 
কোন দিন করিনি, আজ অভাবের 
কারণে করছি তাই আমি কীদছি। সে 
একথা বলার সাথে সাথে আমি তার 
ওপর থেকে সরে গেলাম । আর তার 
সাথে ওই কাজও করিনি, তার কাছ 
থেকে স্বর্ণমুদ্বাও ফেরত নেইনি। হে 
আল্লাহ! আমি যদি এই কাজটি 
একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে 
থাকি, তাহলে আমাদের কে এ বিপদ 
থেকে রক্ষা করুন। সে একথা বলার 
সাথে সাথে পাথর আরো কিছু মাত্রায় 
সরে গেল। দেখা যায় যে, কোন 
ভালো কাজের উসিলা দিয়ে দোয়া 
করলে তখন দোয়া কবুল হয়। এ জন্য 
কারো যদি কোন প্রয়োজন হয়, কোন 
ভালো কাজ করে তথা ছদকা দিয়ে ও 
রোযা ইত্যাদি রেখে তার উসিলা দিয়ে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, সে দোয়া 
কবুল হয়। আমরা দোয়া কবুল করার 
জন্য অনেক কিছু করি। যখন কারো 
ছদকা করেন, সালাতুল হাজত পড়েন, 


একজন শ্রমিক ছিল, সে আমার কাছে 
কাজ করেছিল। তার পারিশ্রমিক 
হিসেবে আমার কাছ থেকে এক মন 
ধান পেত। সেই ধানগ্তলো দেওয়ার 
জন্য তাকে খুঁজে পাইনি তাই আমি 
সেই ধানগুলো দিয়ে চাষ করেছি, তা 
থেকে যে ফলন হয়েছে তা বিক্রি করে 
আমি ছাগল ক্রয় করেছি। মাত্র কয়েক 
বছরে সেই ছাগল থেকে হাজার হাজার 
ছাগল হয়ে গেল। একদিন সে আমার 
কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছ 
থেকে কিছু ধান পেতাম, তা আমাকে 
দিয়ে দিন, তখন আমি তাকে বললাম, 
ওই ছাগলের পালটাই হলো তোমার 
মজুরি, সেটা নিয়ে যাও, সে বলল, 
আমার সাথে কৌতুক করছেন? আমি 
আপনার কাছ থেকে এক মন-ধান 
পেতাম, আর আপনি আমাকে 
দেখাচ্ছেন একটি ছাগলের পাল, যাতে 
হাজার হাজার ছাগল আছে। 

আমি বললাম, তুমি আমার কাছ থেকে 
যে ধান পারিশ্রমিক হিসেবে পেতে, সে 
ধানগুলোকে চাষ করে এতটুকু পর্যন্ত 
করেছি, আর তোমার জন্য রেখে 
দিয়েছি, এখন যখন তুমি এসেছ 
এগুলো তুমি নিয়ে যাও। সে ছাগলের 
পালটা নিয়ে গেল, তা থেকে আমি 
একটি ছাগলও গ্রহণ করিনি । 


বিপরীত আমাদের শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিক আমরা খাওয়ার চেষ্টা 
করি। 

রাসুল (সো.) বলেন, 17590 045 
(ধনির টালবাহানা যুলুম) আমাদের 
কাছ থেকে যদি কেউ পারিশ্রমিক 
পায়। আমরা তা পরিশোধ করার 
ক্ষেত্রে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু 
এভাবে টালবাহানা করে থাকি। 
ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্নক 


আমাদের দরকার শ্রমিকের দিকে দৃষ্টি 
রাখা ও তাদের অধিকারের প্রতি গুরত্ব 
দেওয়া । যাতে তারা কষ্ট না পায়। 

আমি আলোচ্য বিষয় পিতা-মাতার 
খেদমতের কথা । পিতা-মাতার 
খেদমত করা, তাদেরকে রাজি রাখা 
কত যে লাভের কাজ হাদীসের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। এক 
রমযানে রাসুল (সা.) জুমার খুতবা 
দেওয়ার জন্য মিশ্বরের প্রথম আরোহণ 
করলেন, আর বললেন, (আমিন)। 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ 
করার পরও যথাক্রমে “আমীন, 


বললেন। নামায শেষে সাহাবায়ে 
কেরামগণ রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আজ 
আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা 
কোন দিন দেখিনি । তা করার কারণ 
কি? তিনি বললেন, তার কারণ হলো, 
জিবরাইল (আ.) এসেছিলেন। তিনি 


হে আল্লাহ! এটা যদি আমি একমাত্র 
আপনার অন্তষ্টির জন্য করে থাকি, 


দেখবেন দোয়া কবুল হয়, ইনশাআল্লাহ 


নভেম্বর'১৭ 


তাহলে আমাদেরকে এই মসিবত 


তিনটি বদ-দোয়া করছিলেন। তার বদ 
দোয়ায় আমি আমিন বলেছি। আমি 
যখন প্রথম আরোহণ করি তখন 
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জিবরাইল দোয়া করলেন। যে ব্যক্তি 
পিতা-মাতা পেয়ে তাদের খেদমত 
করে জান্নাতে যেতে পারেনি তার ওপর 
আল্লাহর লানত (অভিশাপ)। তখন 
আমি বলেছি, আমিন। এখানে বদ 
দোয়া করেছেন জিবরাইল আর আমিন 
বলছেন রাসুল (সা.) অর্থাৎ দোয়া 
করছে সাইয়িদুল মালাইকা 
(ফেরেস্তাদের সর্দা) আর আমিন 
বলছেন সাইয়িদুল বাশার (মানুষের 
সর্দার) এই দোয়া কি কবুল না হয়ে 
থাকবে? 

অন্য হাদীসে আছে রাসুল (সো.) 
বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ওই 
ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ওই ব্যক্তি ধ্বংস 
হোক, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সে কে? যে 
ব্যক্তি সে তার পিতা-মাতাকে জীবিত 
অবস্থায় পেয়েও নিজেকে জানাতের 
উপযোগী করতে পারেনি । 

এখন আমাদের মধ্যে যাদের পিতা- 
মাতা আছে তারা তাদের মূল্যায়ণ করি 
না। দাত থাকতে দাতের মূল্যায়ণ হয় 
না। কথিত আছে, সময় থাকতে হাট । 
ধন থাকতে দান কর। যাদের পিতা- 
মাতা আছে তারা পিতা-মাতাকে 
মূল্যায়ণ কর। 

হযরত ওমর পুত্র আবদুল্লাহ এর 
একজন স্ত্রী ছিল তাদের মধ্যে (স্বামী- 
ত্র) খুব মিল ও ভালবাসা ছিল। কোন 
কারণে হযরত ওমর (রাষি.) স্বীয় পুত্র 
আবদুল্লাহকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে 
তালাক দিয়ে দাও। রাসুল (সা.) 
বললেন, তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) কোন 
ঝগড়া-ফাসাদ না থাকলেও তোমার 


মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর) 


মাছ খাব না। পিতা-মাতারা এরকম 


১৮৯! বলতে বোঝায়, পিতা-মাতা যে 


সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট হয় সে কাজসমূহ 
করা। আর যে সমস্ত কাজে তারা 
অসন্তুষ্ট হয়, সে কাজসমূহ থেকে 
বিরত থাকা । রাসুল (সা.) সাহাবীদের 
উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের 
সংবাদ দেব না? সাহাবায়ে কেরাম 
বললেন, কেন দেবেন না? তিনি 
বললেন, (৩:4-)90 $১১৩ -)৪। 
(কবীরা গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
গোনাহ হলো শিরিক করা । দ্বিতীয়ত 
হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া)।” 
এ হাদীসের প্রথমে আল্লাহর কথা 
বলেছেন তার পরই পিতা-মাতার কথা 
বলেছেন। অর্থাৎ বোঝা যায় আল্লাহ 
তায়ালার পরই পিতা-মাতার স্থান 
সেজন্য পিতা-মাতাকে আল্লাহর 
হুকুমের পরপরই মানতে হবে । 
হাদীস শরীফে আছে, পিতা-মাতা 
বেঁচে থাকলে তাদের খেদমত কর 
আর যদি তারা মৃত্যুবরণ করে, পিতা- 
মাতার বন্ধু-বান্ধব ও তারা যাদেরকে 
ভালবাসতেন তাদেরকে ভালবাস ও 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের 
খেদমত করা সেটা মাতা-পিতার 
খেদমত করার মতো । 

তোমার ভাই-বোন আছে। তোমার 
পিতা-মাতা থাকাবস্থায় তুমি গরু 
যবেহ করেছ বা মুরগি-মাছ এনেছ। 
তা থেকে যখন মাকে দাও তখন 
তোমার মা বলে আমার অমুক ছেলে- 


বলে কিনা? পিতা-মাতা না থাকা 
অবস্থায় তোমার ভাই-বোন ও তাদের 
আত্মীয় স্বজনদের সাথে তুমি যথাসম্ভব 
সু-সম্পর্ক রাখ। এটা তোমার পিত- 
মাতার খেদমত করার মতো হবে। 
শরীয়তে ইসলাম মহিলাদের ব্যাপারে 
পুরুষের অর্ধেক ঘোষণা করেছে । আজ 
আমরা অনেক ভাই আছি যারা 
চাইনা । 
তাদেরকে বঞ্চিত করি । আর বর্তমানে 
মহিলারা সমান অধিকার দাবি করে। 
তাতো এমনিই দিতে চাইবে না। 
আমরা পুরুষরা বোনদের সম্পদ থেকে 
বঞ্চিত করি। অনেকে আবার সম্পত্তি 
চাইলে না দেয়ার জন্য বিভিন্ন 
পন্থাবলম্বন করি। যেমন অনেকে বলে 
থাকি কিতাবে আছে বোনেরা ঘরের 
ভিটা থেকে পাবে না। জমি থেকে 
পাবে। আমি মাওলানা মুজাফফর 
সাহেব হুযুর থেকে শুনেছি। হুযুর 
বর্তমানে আমার পাশে বসা। তিনি 
বলেন, খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক 
আহমদ সাহেব হুযুরের একভাই 
বোনদের সম্পদের বন্টনের সময় 
খতীবে আযমকে বলল, বোনদের কিছু 
কম দিলে কী হয়? তিনি (খতীবে 
আযম) বললেন, তাদের কিছু বেশি 
দিলে কি হয়। তিনি আরো বললেন, 
আমরা (পুরুষরা) টাকা কামাই করতে 
পারি আর তারা তো (মহিলারা) টাকা 
কামাই করতে পারে না। তাই তাদের 
একটু বেশি দিলে কী হয়? সে বলল, 


মেয়েকে না দিলে আমি তোমার গোস্ত 


আমি কি বদ্দার (বেড় ভাই) সাথে 


পারব? 

58 ভুমি সে আবার বলল, তাদের 
দিয়ে সাত র সম্পত্তি ঘরের বাইরের 

এ এ ৪) এ জায়গা থেকে দিলে কী 
খু (তুমি ও তোমার 5 |$ --/4% ৮৮|॥ হয়? তিনি তার প্রতোত্তরে 
তোমার মাল তোমার নদ ্র বলেন, আমরা (পুরুষরা) 
পিতার) ।১ সে জন্য পিতা- মায়ের ভিতরের পেট 
মাতার কথা মানতে হয়। 2. নিউ +/ 117 6 হতে, আর তারা 
আল্লাহ আরও বলছেন, (মহিলারা) মায়ের 
৪৫5929$5  পিতা- বাহিরের পেট হতে বের 
নভেম্বর*১৭ আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 
হয়েছে? আমরা যেমন ভেতর থেকে 


বন্টন অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে উভয়ে যার 


তারাও তো ভেতর থেকে এসেছে। 


যার নির্ধারিত অংশ পাবে। 


তাই আমরা যেমন- ভেতর থেকে নেব 
তাদেরও ভেতর থেকে দেব । 

বোনদেরকে আমরা সম্পত্তি দেওয়ার 
সময় বলি, দাগে দাগে স্থানে, স্থানে) 
নিতে হবে। এ স্থান থেকে দু'হাত 
অন্যস্থান থেকে চার হাত ওই স্থান 
থেকে পাচ হাত এভাবেই নিতে হবে । 
এটাও বোনদের ঠকানোর বিশেষ এক 
পদ্ধতি। তোমরা ভাইয়েরা তোমাদের 
সুবিধার্থে দাগে দাগে নাও না। তুমি 
একস্থান থেকে নিয়েছ। অন্যান্য 
ভাইয়েরা কেউ এক এক স্থান থেকে 
দিয়েছ। যখন বোনদের দেওয়ার কথা 
আসে তখন বল দাগে দাগে নাও। 
এটা তাদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত 
করার অপচেষ্টা মাত্র। তখন বোনেরা 
নিরপায় হয়ে বলে, কম দিলে কম 
দাও তার পরও একস্ান থেকে দাও । 


এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হলো, 
বোনদেরকে ভিটার সম্পত্তি হতে 
বঞ্চিত করে দেওয়া । 


তুমি বলছ, কিতাবে আছে বোনেরা 


অনেকেই বলে থাকি, বোনকে একটু 


করে, যদি আমার নামে ক্রয় করি 
তাহলে মেয়েরাও পাবে। হাদীস 
শরীফে আছে, কোন ব্যক্তি ষাট-সত্তর 


কম দাও, কারণ সে মাঝে মাঝে আসে 
আর খায়। বোন মাঝে মাঝে আসলে 
তাকে মেহমানদারি কর নাকি তুমি 


বছর ইবাদত করেছে। কিন্তু মারা 
যাওয়ার সময় যদি ওয়ারিশদের ওপর 
যুলুম করে তাহলে সব ইবাদত শেষ 


তোমার বাড়িতে হোটেল খুলেছ 
তোমার বাড়িতে কি কোন মেহমান 
আসলে তার থেকে আগে টাকা নিয়ে 
ফেল? তা না হলে তোমার বোন মাঝে 
মাঝে আসে বলে তার সম্পত্তি কেন 


যখন পিতার মৃত্যুর সময় গণিয়ে আসে 
ছেলেরা পিতাকে কোন মহলে নিয়ে 
নেই। পিতাও চিন্তা করে, সবগুলো 
ছেলেদের দিয়ে দিলে ভালো হয় 


রেখে দিতে চাচ্ছ। এখন তোমার ভিটা 
(যার ওপর ঘর নির্মিত) থেকে তোমার 


এরকম যদি কোন পিতা-মাতা করে 
থাকে তা স্পষ্ট যুলুম (অত্যাচার) 


বোন যে সম্পদ পাবে, তার বার্ষিক 
লাগিয়ত (খাজানা) ধরলে আসবে, ৬ 
হাজার টাকা । বছরের সে হয়তো 
তোমার বাড়িতে এসে দশ বিশ টুকরা 
গোস্ত খায়? ছয় হাজার টাকা রেখে দশ 
বিশ টুকরা গোস্ত দাও। এক টুকরার 
দাম কত পড়ে বলতো? তোমার এই 
হোটেল যত দামি, সাধারণত উন্নত 
হোটেলও এত দাম না। হোটেলে 


হাদীস শরীফে রাসুল (সা.) বলেছেন, 
1055 25555% 9585 (৮ ১০ 
এ] 25 05 
“যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে পরিত্যক্ত 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ 


তাকে জান্নাতের ওয়ারিস হওয়া থেকে 
বঞ্চিত করবেন ।”১২ 


মানুষ আগে খায় পরে টাকা দেয় 


তোমার ঘরের হোটেলের তো আগে 
দাম নাও তার পর খেতে দাও। এটা 


ভিটা (ওই স্থান যেখানে তাদের ঘর 


ভালো কাজ নয়। সেজন্য তোমরা 


থাকে) থেকে ভাগ পাবে না। কিন্ত 
কুরআনে আছে, ৪৬৬৩ (পিতা- 
মাতা যা কিছু রেখে গেছেন)৯ কোন 
মানুষ যখন মারা যায় তার কিছু 
ব্যবহৃত আসবাব পত্র রেখে যান, 
যেমন তার পোশাক পরিচ্ছদ । তখন 
আমরা বলি, এ শাড়িটা অমুকের 
বউকে দাও, ওই শাড়িটা অমুকের 
বউকে দাও, এভাবে মনগড়া বণ্টন 
করে থাকি । কিতাবে আছে মানুষ মারা 
যাওয়ার পর তার শরীর থেকে যে 
কাপড়টা কেটে বের করতে হয় তা সহ 
ডেক্সি, ঘর ও ইত্যাদি সমস্ত সম্পদে 
ছেলের যেমন অধিকার আছে তেমনি 
মেয়েরও অধিকার রয়েছে, 42:53 
-০%ুর্€ তো কম হোক বা বেশি 
হোক)১, ৫: (পিতা-মাতা যা রেখে 
গেছেন) সব সম্পদ থেকে শরীয়তের 


নভেম্বর*১৭ 


পিতা-মাতার খেদমতের উদ্দেশ্যে 
বোনকে সাহায্য ও মেহমানদারি 
করবে। তাতে তোমার পিতা-মাতার 
মৃত আত্মা-শান্তি পাবে তুমিও পিতা- 
মাতার খেদমতে সাওয়াব পাবে। 
এখনতো আমরা বোনদের সাহায্য 
সহযোগিতা ও মেহমানদারি করা দূরের 
কথা উল্টো তাদের ওপর যুলুম করে 
তাদের সম্পদ নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। 
এটা বড় নিষ্ঠুরতা । 

বর্তমানকালে পিতা-মাতারাও খারাপ 
হয়ে গেছে। বড় লোকেরা কোন কিছু 
ক্রয় করলে নিজের নামে ক্রয় না করে 
ছেলেদের নামে ক্রয় করে। গাড়ির 
লাইসেস নিজের নামে না করে 
ছেলেদের নামে করে। তাদের যদি 
জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এ রকম 
কেন করছ? উত্তরে তারা বলত পরের 
জমি উচু করে লাভ কি? তারা মনে 


ক্রয় করে নিচ্ছ। আমাদের 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর বলতেন, 
তোমরা ছেলেদের জন্য হালাল হারাম 
এনে একত্রিত করে দাও। তারা 
দুনিয়াতে হালাল-হারাম মিশ্রিত করে 
পিঠা খাবে। আর তুমি কবরে পিঠা 
(মার) খাবে । কারণ তোমার ছেলেদের 
সম্পদে হারাম মিশ্রিত করেছ তাই 
তোমার সম্পদ দিয়ে দুনিয়াতে তারা 
মজা করবে । তুমি কবরে সাজা ভোগ 
করবে। তাই তুমি সমস্ত সম্পদ 
ছেলেদের দিয়ে তাদেরকে হারামে লিপ্ত 
করে দিও না। আর তুমি নিজের সাজা 
নিজে নিও না। বলছিলাম পিতা-মাতা 
না থাকা অবস্থায় তাদের মেয়েদের 
অর্থাৎ তোমাদের বোনদের ওপর 
দয়াবান হওয়ার কথা । তাদের খেদমত 
করা মানে পিতা-মাতার খেদমত করা । 
তাই আমরা সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার 
খেদমত করব । 


4:80 আত্তার্তহীদ ২০ 
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পিতা-মাতার খেদমতে আরেকটি 
খেদমত হলো তাদের মৃত্যুর পর 
যিয়ারত করা। পিতা-মাতার বেশি 
বেশি কবর যিয়ারতের দ্বারা ছেলেদের 
গোনাহ মাফ হয়। আর পিতা-মাতা 
কবরে শান্তিতে থাকে । রাসুল (সা.) 
হাদীসে বর্ণনা করেন, £৮- 57 ৫4৫) 
.695%-1+ মা-বাবার খেদমত করা 
এটা কোন ধরণের সাওয়াব বলছেন। 
অন্য খেদমত তো দূরের কথা পিতা- 
মাতার চেহারার দিকে যদি কোন ছেলে 
রহমতের নজরে দেখে । তার প্রত্যেক 
নজরে আল্লাহ তার আমল নামায় এক 
একটা হজের সাওয়াব দেবেন। 


সবাইকে ডাকা হবে । কাবা শরীফ হবে 
বগির মত। আমরা যারা মসজিদের 
মুসল্লি ছিলাম তাদেরকে তার ওপর 
উঠানো হবে। আমাদেরকে নিয়ে 
মসজিদগুলো জান্নাতে পৌছে যাবে। 
কেন্দ্র কোনটা? কাবা শরীফ । আর 
ব্রাঞ্চ কোনটা? মসজিদগুলো । তাই 
কেন্দ্রের মধ্যে বার্ষিক একবার হজ 
হয়। আর ব্রাঞ্চ গুলোতে সপ্তাহে 
একবার হজ হয়। আল্লাহ তায়ালা 
মিসকিন (গরীবদের) জন্য সহজ করে 
দিয়েছেন, হজকে ঘরের দরজায় এনে 
দিয়েছেন। ধনীদের দূরে গিয়ে হজ 
করতে হয়। আর গরীবদের জন্য হজ 


আমাদের বুযুর্গরা বলেছেন, হজ কয়েক 
ধরণের আছে। যথা বার্ষিক হজ, 


রা হজ 71 


(জুমা গরীবের হজ) একটা হলো 
কেন্দ্র, যেমন ব্যাংকে একটা কেন্দ্রীয় 
অফিস থাকে, আর কতগুলো ব্রাঞ্চ 
(শাখা) থাকে । তেমনি কাবা শরীফ 
হলো সেন্টার আর মসজিদপগ্তলো হলো 
তার ব্রাঞ্চ (শাখা)। সেজন্য কিতাবে 
আছে, কিয়ামতের দিন কা'বা শরীফকে 
বলা হবে তোমাকে কেন্দ্র করে যারা 
নামায পড়েছে তাওয়াফ করেছে 
তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যাও এবং 


ঘরের দরজায় চলে আসছে। এখন 
কেউ প্রশ্ন করতে পারে হজ করলে তো 
দম দিতে হয় আমার যেহেতু দম 
দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই আমি 
সাপ্তাহিক হজ জুমাতে যাব না। প্রতি 
জুমাতে গেলে একটি দম বা একটি 
আল্লাহ 
ব্যবস্থা করে রেখেছি। জুমার আযানের 
সাথে সাথে আগে আগে মসজিদে চলে 
যাও হজ যখন করতে হবে এখন গরু 
জবেহ কর। মসজিদে আগে গেলে 
উট, তারপর গেলে গরু, তারপরে 
গেলে ছাগল, তারপর গেলে মুরগি । 
হজ যখন করতে হবে দম দিতে হবে । 
তোমরা কি দেবে? উট দেবে, উট 


৮ 


সেখানে কয় জনে দিতে পারি। গরু 
দম দিতে পারি । ৫২ সপ্তাহে ৫২টা উট 
দিলাম, ৫২টা হজ করলাম । এটা কি 
হজ? সাপ্তাহিক হজ। 

আরেকটা আছে দৈনিক হজ । রাসুল 
(সা.) হাদীসে বলেছেন, 


৫ 


9585545029৩ 38501 45 ৬০) 
৩৪০০৫ শা 
25866. .8৯১৩ ক 
“ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি দুই 
বা চার রাকআত ইশরাকের নামায 
আদায় করবে, তার জন্য একটা হজ ও 
একটা ওমরা ।'* কারো সন্দেহ হতে 
পারে আমল এত ছোট একেবারেই 
একটি কবুল হজ ও একটি ওমরা, 
এরকম কেন হবে? তুমি সন্দেহ কর 
না। 2822৫ পেরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ)। 
কথায় আছে। আল্লাহর দেওয়া 
অফুরাণী (অফুরন্ত), বান্দার দেওয়া 
কুয়াশার পানি (শিশির)। 
আল্লাহ এত হাজার সাওয়াব কোথেকে 
দিবেন? একথা বল না। মানুষ দিতে 
পারে না মানুষের কাছে অভাব, তাদের 
ইমপোর্ট করতে হয়। আল্লাহ 
কোথেকে ইমপোর্ট করেন। 

9৫5৫ ৩ 4৫৫5% 0 3৫1 
“যখন তিনি কোন কাজ করা ইচ্ছা 
করেন, তখন শুধু বলেন হয়ে যাও, 
তার পর জিনিসটি হয়ে যায় ।”+৬ 
আমি (আল্লাহ) দেওয়ার জন্য কারে 


ব।য়া।ন 


আরেকটি হলো “মিনিটে মিনিটে হজ । 


কর। তোমার ছেলে তোমার 


হাদীস শরীফে আছে, কোন ছেলে যদি 
নিজের পিতা-মাতার দিকে রহমতের 


নাফরমানি (অবাধ্য) করবে । 
তোমরা সৎ হও তোমাদের ছেলে 


নজরে দেখে, প্রত্যেক নজরে তার 
একটি হজের সাওয়াব হবে । চোখে 
দেখলে যদি হজ হয়। আঙ্গুর খাওয়ালে 
কী হবে? শাক খাওয়ালে কী হবে? 
তাদের কোন পছন্দনীয় জিনিস 
খাওয়ালে, বা এনে দিলে কি হবে? 
দেখলে যদি হজের সাওয়াব হয় 
এগুলো করলে আরো বেশি হবে না? 
সাহাবায়ে কেরাম বললেন। তাহলে 
আমরা দিনে একহাজার বার দেখব । 
রাসুল (সা.) বললেন, একহাজার বার 
নয়, এক লক্ষ বার দেখ, আন্নাহ এর 
চেয়ে বেশি দিতে পারেন। যাদের 


মেয়েরাও সৎ হবে আল্লাহ বলেন, 


5858025 ০৬৪৫) 055 090 এ 

888) 
মানুষ বিয়ে করার আগে চিন্তা করে 
আমার বউটা ঠিক আছে কিনা, নাকি 
কারো সাথে লাইন লাগাইছে, নাকি 
কারো সাথে প্রেম করেছে। চিন্তা করে 
কিনা? হাদীসে আছে তুমি যদি কারো 
সাথে লাইন লাগাও তোমার স্ত্রীটাও 
লাইন লাগাবে। তুমি যদি কারো 
মেয়েকে নষ্ট করে ফেল। তোমারটাও 


আপনি করবেন। সেজন্য পিতা-মাতার 
খেদমত কর ও তাদের সাথে সদাচারণ 
কর। 

রাসুল (সা.)-এর কাছে এক সাহাবী 
এসে বলেছেন, আমি আপনার সাথে 
জিহাদ করার জন্য আসছিলাম । কিন্তু 
আমার পিতা-মাতা আমাকে জিহাদে 
আসতে দিতে চাচ্ছেন না। আমি 
তাদের কথা না শুনে আপনার দরবারে 
চলে এসেছি জিহাদে যাওয়ার জন্য । 
রাসুল (সা.) বললেন, তাহলে তোমার 
এ জিহাদের প্রয়োজন নেই। তুমি 
পিতা-মাতার সেবা করলে জিহাদের 
সাওয়াব পাবে। তুমি আসার সময় 


নষ্ট করে ফেলবে । তোমার স্ত্রী ভালো 


কাছে মা-বাবা আছে তাদের কদর 
(মূল্যায়ণ) কর। 00১) ৬০ চট 
(নেয়ামত চলে যাওয়ার পরই তার 
মূল্য বুঝে আসে)। মা-বাবা চলে 
যাওয়ার পর আফসোস করলেও পাবে 
না। সেজন্য মা-বাবা থাকতে তাদের 


কিনা বাইরে দেখার দরকার নেই, 


তারা কেদেঁছে এখন তুমি গিয়ে তাদের 
হাসাও এটা তোমার জিহাদের সাওয়াব 


তোমাকে দেখ । তুমি যদি ভালো থাক 


হবে। 


কারো মেয়েকে নষ্ট না কর। তাহলে 
তোমার বিবিও ভালো থাকবে । তুমি 
যদি কারো সাথে লাইন না লাগিয়ে 
থাকো । তোমারটাও কারো সাথে 


গুরুত্ব দাও। তাদের প্রতি খেয়াল 
সেকেন্ডে সাওয়াব হবে যদি পিতা- 
মাতার খেদমত কর। 
রাসুল (সা.) হাদীস শরীফে বলেন, 
 গূতারপঠও27 
'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, 
তোমার সন্তানরা তোমাদের সাথে 
সদ্ব্যবহার করবে ।”১৭ 
পিতা-মাতার সেবা করলে কি 
জানেন? আপনার সন্তানরা সদা 
আপনার সেবায় নিবেদিত প্রাণ 
থাকবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, £র্ল 
৪৩৩৯ :০। | অন্যত্রে বলেন, গু 
৫8%%54 অর্থাৎ উত্তম আচরণের 
বদলা একমাত্র উত্তম আচরণই ।৯৮ 
আর মন্দ কাজের বদলা তার মত মন্দ 
কাজই হয়।৯৯ তুমি যদি তোমার 
পিতা-মাতার সেবা কর। আল্লাহ 
আপনাকে যে সন্তান দান করবেন সে 
আপনার সেবা করবে । আর যদি তুমি 


হয় 


লাইন লাগাবে না। একটু কন্ট্রোল করে 
তোমরা ভালোভাবে চল, তোমাদের 
বিবিরাও ভালোভাবে চলবে । তোমরা 
অসৎ হলে তারাও অসৎ হবে। 


বলছিলাম, ॥(8৪-1555) (তোমাদের 
পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর)। 
8৪৮213৮5) (তোমাদের ছেলে 


তোমাদের সাথে সদ্ধব্যবহার 
করবে)।২ তোমরা যদি তাদের সাথে 
অসৎ ব্যবহার কর, তোমাদের 
ছেলেরাও তোমাদের সাথে অসৎ 
ব্যবহার করবে। লোক মুখে একটি 
ঘটনা শুনা যায় একজন ছেলে তার 
পিতাকে দৌড়াচ্ছে, কত দূর যাওয়ার 
পর পিতা তার ছেলেকে বলছে, তুমি 
আমাকে আর ধাওয়া কর না। ছেলে 
বলল, কেন? পিতা বলল, আমি আমার 
পিতাকে ধাওয়া করে এইস্থান পর্যন্ত 
এনেছিলাম। আপনি আপনার সন্তান 
থেকে সে রকম আচরণ প্রাপ্ত হবেন যে 


পিতা-মাতার নাফরমানি (অবাধ্য) 


নভেম্বর'১৭ 


রকম আচরণ আপনার পিতার সাথে 


অন্য হাদীসে আছে, এক সাহাবী রাসুল 
(সা.)-কে এসে বলেছেন । হে আল্লাহর 
রাসুল (সা.) আমি এসেছি আপনার 
সাথে যাওয়ার জন্য। রাসুল (সা.) 
বললেন তোমার পিতা-মাতা আছে? 
সে বলল, জি হ্যা! তিনি বললেন, তুমি 
যাও তোমার পিতা-মাতার খেদমত 
(সেবা) কর। তা বলে তিনি তার দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তার পর 
সে আবার সামনে গিয়ে একই কথা 
বলল, তাকে রাসুল (সা.) একই উত্তর 
দিলেন। এভাবে চার বার একই প্রশ্ন 
করলে তিনি চারবারই একই উত্তর 
দিলেন, তুমি যাও তোমার পিতা- 
মাতার খেদমত কর। 

এ এ ৫ 40 
“জান্নাত পিতা-মাতার পায়ের নিচে ।”২ 
আমাদের পায়ের নিচে কি? জুতা, 
পিতা-মাতার পায়ের নিচে কি? 
জান্নাত। সে জন্য জানাত সেখান 
থেকে অর্জন করার চেষ্টা করবে। অন্য 
হাদীসে আছে, 

২১০ ৮০5৩ এ ৬১৩ ৬০০ 05) 
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“পিতা-মাতা যেখানে সন্তুষ্ট আল্লাহ 
সেখানে সন্তুষ্ট, পিতা-মাতা যেখানে 
অসন্তুষ্ট আল্লাহও সেখানে অসন্তুষ্ট ।”২৩ 
হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের 
আলামতের মধ্যে একটি আলামত 
হলো, ছেলে তার পিতা-মাতার সাথে 
সম্পর্ক ভালো রাখবে না বন্ধুদের সাথে 
ভালো সম্পর্ক রাখবে। এখন বন্ধু 
বান্ধব নিয়ে নাচানাচি করছে কিন্ত 
নিজের স্ত্রীর কথা শুনে মায়ের কথা 
শুনে না। বন্ধুর কথা শুনে পিতার কথা 
শুনে না। সেই জন্য একটা কথা চিন্তা 
করা দরকার । তোমার স্ত্রী তোমার বিশ 
বছর বা ২৫ বছর বয়সে এসেছে 
তুমি যখন ছোট ছিলে প্রথম থেকে 
তোমার “মা” তোমার সাথে ছিল 
একমাত্র তোমারই কারণে ছিল। এটা 
তোমার মনে থাকার কথা না, কারণ 
তখন ছোট ছিলে । আল্লাহ বলছেন, 
0 45068505455 
“আর পিতা-মাতার সাথে সদ্বহার 
করে, তাদের মধ্যে কেউ অথবা 
উভয়েই যদি বারধ্যকে উপনীত হয় 
তোমার জীবদ্দশায় তবে তাদেরকে উহ 
শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক 
দিও না এবং বল শিষ্টাচারপূর্ণ 
কথা ।”১৪ 
সাধারণ পিতা-মাতা যৌবনকালে 
খেদমতের মুখাপেক্ষী হয় না। কুরআন 
বলছে পিতা-মাতা যখন মুখাপেক্ষী 
হয়। যেমন ছোট বেলায় তুমি তাদের 
মুখাপেক্ষী ছিলে । কিন্তু তারা একটু 
একটু মুখাপেক্ষী বেশি। কারণ ছেলে 
দুর্বল থেকে আস্তে আস্তে সবল হয় 
আর তারা সবল থেকে দুর্বলের দিকে 
যায়। সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, তোমরা পিতা-মাতার সেবা 
তাদের যৌবন কালে তো করবে। কিন্তু 
বৃদ্ধ হলে একটু বেশি করবে। সে 
অবস্থায় বেশি করবে কেন? কারণ সেই 


নভেম্বর'১৭ 


দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাকে তুলে 
এনেছেন। 

তারপর আল্লাহ বলেন, 

“আমাকে শৈশবে যেভাবে তারা দয়া, 
অনুগ্রহের সাথে লালন পালন করেছেন, 
আল্লাহ আপনিও তাদেরকে দয়া দিয়ে 
লালন পালন কর ।”২৫ 

আমাকে যেভাবে লালন-পালন 
করেছেন নিজে না খেয়ে আমাকে 


মন্দ কপাল ছেলে আছে, পিতা- 


মাতাকে প্রহার করে, গালি দেয়, 
০০৩৩ ধর ৩85৫5 
ও (৫0556 ৩88199081 
€1৯2 
পিতা-মাতাকে কিভাবে রাখবে? পাখি 
যেমন নিজের বাচ্চাকে বিভিন্ন মসিবত 
থেকে বাঁচার জন্য ডানা দিয়ে ঢেকে 
রাখে। তুমিও তোমার পিতা-মাতাকে 
সব দুঃখ-কষ্ট থেকে বাচিয়ে পাখির 


খেতে দিয়েছেন। একটা মাছ পেলে 
নিজে কাটা খেয়ে মাছটা তোমাকে 
দিয়েছে। যখন তুমি কম্ধলে পেশাব 
করে দিয়েছ। যে অংশ ভিজে গেছে তা 
নিজে নিয়ে শুকনোটা তোমাকে 
দিয়েছে। নিজে না পরে তোমাকে 
পরিয়েছে। নিজে না খেয়ে তোমারে 
খেতে দিয়েছে । নিজে ওষুধ না খেয়ে 
তোমাকে খাইয়েছে। তোমাকেও 
তেমন করতে হবে । নিজে না খেয়ে 
তাদেরকে খাওয়াতে হবে। নিজে 
পরিধান না করে পিতা-মাতাকে 


মত হেফাজত করবে । 
আর পিতা-মাতার কোন কর্জ থাকলে 
পরিশোধ কর। হাদীসে আছে, 


১৪১২৫ ০. ৩৮54 
2০45) ৩০৬ 9৫ "৪:০৯ 
৬০৫ ০৮ 9 
“মানুষ মারা যাওয়ার পর তার আমল 
বন্ধ হয়ে যায়) তিনটি কাজের কারণে 
সাওয়াব জারি (প্রবাহিত) থাকে। 
যথা 
প্রথমত 53224) (যে ইলমের কাজ 


পরিধান করাতে হবে । এরকম করতে 
হবে শুধু দোয়া করলে হবেনা, 
পিতা-মাতার খেদমত কিভাবে করবো? 
পিতা-মাতা যেভাবে তোমার খেদমত 
করে তেমনিভাবে তুমিও খেদমত 
করবে। নিজে না খেয়ে তোমাকে 
খাইয়েছে। নিজে না পরে তোমাকে 
পরিয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন, 
ও ৪ এ জপ এ এ ৫28 
ওরে গে এ 
এখানে ৪৩ বলেছেন কেন? বৃদ্ধকালে 
মানুষের মেজাজ একটু কড়া হয়ে যায়, 
উল্টা-পাল্টা কথা শুনলে তাদের খারাপ 
লাগে । তাই তাদের খারাপ লাগার মত 
কোন কথা তাদের সাথে বলবে না। 
যেখানে ৪৬ বলা যাবে না সেখানে 
পিতা-মাতাকে মারা যাবে? কিছু কিছ 


কর্ম বন্ধ হয়ে যায় সেটার একাউন্ট 
জারি (প্রবাহিত) থাকে)। যেমন- 
আমার উত্তাদ, তিনি মারা গেলেও 
কাজের সাওয়াব তার কাছে পৌছতে 
থাকবে । 41966 ০0 5৩90| ১) 
হিসেবে আমি যে উস্তাদ থেকে পড়েছি 
আমি যত বড় হই না কেন, যত কাজ 
আমি করি না কেন আমার চেয়ে 
আমার উত্তাদের সওয়াব বেশি হবে। 
কারণ আমি যা সওয়াব অর্জন করেছি 
সব আমলের সওয়াব উত্তাদ পাবে। 
আমার সাওয়াব ও তার সাওয়াব মিলে 


একজন রিক্সাওয়ালা যখন কিয়ামতের 
দিন উঠবে তার আমলনামা দেখবে 
বুখারী শরীফ, ফতওয়ায়ে শামী । এখন 
সে ফতওয়ায়ে শামী তো দেখেওনি 
বুখারী তো দূরের কথা । সে চিন্তা 
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করবে এটা হয়তো কোন আলেমের 


রাসুল (সা.)-এর দু'জন বিবি ছিল 


আমলনামা । আমি তে বুখারী পড়িনি । 


যাদের রাসুল (সা.) বেশি 


ভুলে কোন ফেরেস্তা কারো আমলনামা 
আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। ফেরেস্তা কি 
ভুল করে? ফেরেস্তা ভুল না করলে 
আমি তো বুখারী পড়িনি । এটা এখানে 
কীভাবে আসল । তার উত্তরে বলা হবে 
না! এটা তোমার আমলনামা । তুমি 
পটিয়া মাদরাসায় যে চাদা দিয়েছিলে 
আলেমরা বুখারী পড়েছে, শামী 
পড়েছে। সেটা তোমার আমলনামায় 
এসেছে। সেই জন্য একাউন্ট খোলা 
থাকবে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত কাজ 
করলে । কেউ চাদা দেবে, কেউ দোয়া 
করবে। এভাবে ইলমের সাথে সম্পর্ক 
রাখবে । 
দ্বিতীয়ত 2057 02 (সাদকায়ে 
জারিয়া)। টিউবওয়েল দিয়ে মানুষের 
পানির ব্যবস্থা করে দেয়া ছদ্কায়ে 
জারিয়া। 

তৃতীয়ত ॥1১4£৩-459 (পুণ্যবান 
ছেলে)। আর যদি নেককার ছেলে 
থাকে তাদের জন্য যদি দোয়া করে। 
তাদের কাছে মরে যাওয়ার পরও 
সাওয়ার পৌছাতে থাকবে । তাই 
আমাদের প্রয়োজন পিতা-মাতা মারা 
গেলে তাদের জন্য দোয়া করা। 
ইবরাহীম আ.) ও পয়গম্বরগণ দোয়া 
করেছেন, 85451 1৯৮ 
জিলানীর নাম ধরে, অমুকের নাম ধরে, 
অমুকের নাম ধরে, ধরি কি না? 
ইবরাহীম (আ.) ও পায়গাম্থগণ দোয়া 
করেছেন কারো নাম ধরে না। তারা 


ভালবাসতেন। একজন খদিজা (রাযি.) 


যদি তাদের কবর যিয়ারত না করে 
তাহলে তার নাম নাফরমান (অবাধ্য) 
ছেলের খাতায় লেখা হবে। তাই 


অন্যজন আয়েশা (রাি.)। রাসুল 
(সা.) কথায় কথায় হযরত খদিজা 


পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করতে 
হবে। 


(রাযি.)-এর কথা বলতেন। একদিন 


রাসুল (সা.) ছোট্ট বেলায় মায়ের সাথে 


অন্যান্য বিবিগণ বললেন, উনি তো 


নানার বাড়ি থেকে আসার সময় 


মারা গেছেন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। 
আমরা আপনার বিবিরা আছি। আপনি 
উনার কথা বলেন কেন? আমাদের 
কথা বলেন না কেন? রাসুল (সা.) 


'আবুয়া' নামক স্থানে তার মায়ের মৃত্যু 
হয়। তাকে সেই স্থানে দাফন করা 


হয়। এক সময় রাসুল (সা.) নবুয়তের 
পর সে দিকে ভ্রমণ করছিলেন। তখন 


উত্তরে বললেন, খদিজা ছিল আমার 


তিনি মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য 


বিপদের বন্ধু। তোমরাতো আমার 


আল্লাহ তায়ালা কাছে প্রার্থনা করেন। 


সুখের বন্ধু। খদিজার কথা না বলে 
কার কথা বলব। 

রাসুল সো.) কারো কাছে কোন হাদীয়া 
প্রেরণ করতে চাইলে খদিজার (রোযি.) 
বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। ঘরে 


রাসুল (সা.) তারপর মায়ের কবর 
যিয়ারত করলেন। সাহাবায় কেরামগণ 
বলেন রাসুল (সা.) মায়ের কবর 
যিয়ারতের সময় এমন কীদলেন। যা 
দেখে আমাদেরও কান্না এসে গেল। 


কোনদিন গোস্ত রান্না হলে খাদিজার 


তাই আমরা পিতা-মাতার কবর 


বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। বিবি মারা 


যিয়ারত করব। রাসুল (সা.) বলেছেন 


যাওয়ার পর বিবির বান্ধবীদের প্রতি 
খেয়াল রাখা এটা বিবির হক আমাদের 
মতে তার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন । 


পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করাও 
একটি হজ। 
রাসুল (সো.) বলেন, প্রাথমিক যুগে 


তেমনি মাতা-পিতা মারা যাওয়ার পর 


আমি তোমাদের কবর যিয়ারত হতে 


তাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি খেয়াল 


বারণ করেছিলাম । তোমরা কি জান 


রাখা, পিতা-মাতার হক আদায়ের 
মত। ইবনে ওমর (রাযি.) রাস্তা দিয়ে 
একদা যাচ্ছিলেন, তার কাছে একটি 
উট ও এক গাধা ছিল পথিমধ্যে 
একজন গ্রাম্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ 
হলো । সেই মানুষকে তার উটটা দিয়ে 


আমি কেন তোমাদেরকে যিয়ারত 
থেকে বারণ করেছিলাম । আমাদের 
দেশের কিছু লোক আছে কবরে গেলে 
মুরগী রোগ এসে যায়। মুরগির যখন 
রোগ হয় তখন মুরগি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে যায়। তেমনি আগেকার 


দিলেন, তিনি তার গাধার ওপর 


লোকেরাও কবরে গেলে মুরগি রোগের 


আরোহণ করে ফিরে এলেন। তার 


মত সিজদাহ করত । রাসুল (সা.) 


কাছে তার খাদেম জিজ্ঞেস করল 


দেখলেন যে, তাদেরকে যদি কবর 


একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে গাধাটা দিলেও 


যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে 


তো পারতেন। উটটা কেন দিলেন? 


বলেছেন। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ 


তারা আগের (জাহিলিয়্যাতের) মতো 


তুমি হয়তো জান না যে ওই ব্যক্তি 


সিজদা করবে । তাই তাদেরকে কবর 


কর আমার পিতা-মাতাকে মাফ কর 
তারপর বলেছেন, ৪৫:5৮)5। এটা 
বলার সাথে সাথে সমস্ত মুমিন 
মুসলমান অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তাই 
ছেলেদের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার 
জন্য দোয়া করা । 


নভেম্বর*১৭ 


আমার পিতার বন্ধু ছিল। আমি আমার 
পিতাকে খুশি করার মত। হাদীসে 


যিয়ারত থেকে বারণ করা হয়েছে। 
পরে দেখলেন যখন তাদের কবরে 
সিজদাহ দেওয়ার প্রতি ঘৃণা এসে 


আছে কোন ছেলে যদি পিতা-মাতার 
জীবদ্দশায় খেদমত করতে না পারে 


গেল। তখন রাসুল সা.) বললেন, 
কবর যিয়ারতে লাভ আছে। তোমরা 


কোন কারণে । তারা মারা যাওয়ার পর 


কবর যিয়ারত কর, কবর যিয়ারতের 


__88.। আত্তার্তহীদ ২৪ 


ব।য়া।ন 


ফলে কী হবে? প্রথমত তোমাদের 
মধ্যে দুনিয়া বিমুখতা আসবে। 
আখেরাতের প্রতি তোমাদের খেয়াল 
আসবে । কিভাবে আসবে সেখানে বড় 
বড় চৌধুরী পড়ে রয়েছে, বড় বড় 
লোক পড়ে রয়েছে এরা চলে গেছে। 
আমরা কি থাকতে পারব? এটা মনে 
আসবে । এখন তো দরগাহে গেলে 
মনে এরকম আসে না বরং আসে কি? 
এই দরগাহ কতই সুন্দর এটার মতো 
একটা ঘর নির্মাণ করতে পারতাম । 
এজন্য রাসুল (সা.) সাহাবাদের কবর 
যিয়ারত থেকে মানা করেছেন। পরে 
যখন সেই আশংকা চলে গেছে তিনি 
বললেন, তোমরা তা কর। 

কবর যিয়ারতের আমার ফায়দা বেশি 
নাকি কবরবাসীর ফায়দা বেশি? আমার 
ফায়দা বেশি । কবর ওয়ালা আমাকে 
কিছু দিতে পারে না নি 191) 
42126 কবরে যে গেছে সমুদ্ধে 
বাঁচার জন্য কোন কাঠ ধরতে চায় 
তেমনি মানুষ মারা যাওয়ার পর সে 
চায় তার আত্রীয়স্বজন ভাই-বন্ধুদের 
কেউ তার জন্য কিছু পাঠাচ্ছে কিনা । 
সে আমার মুখাপেক্ষী না আমি তার 
মুখাপেক্ষী? আমরা কবরে তাদেরকে 
দিতে যাব। তাদের থেকে নিতে যাব 
না। দুনিয়াতে থাকতে সে দরগাহঅলা 
কিছু দিতে পারেনি। কবর থেকে কি 
দেবে। 

বল ছিলাম যিয়ারতের কথা । আমরা 
কবর যিয়ারত করব এবং বেশি বেশি 
পিতা-মাতার করব যিয়ারত করবে। 
বিশেষ করে জুমাবারে করবো । 

হাদীস শরীফে আরো আছে, পিতা- 
মাতার কথা মানতে হবে । সাহাবায়ে 
কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন। যদি 
তারা সন্তানের ওপর যুলুম করে? 
রাসুল (সা.) বললেন যদিও যুলুম 
করে! তারপর ও তাদের কথা মানতে 
হবে । সেই জন্য রাসুল (সা.) বলেছেন 


নভেম্বর'১৭ 


(5 40৮ ৩৪। (তুমি এবং তোমার 
সম্পদ তোমার পিতার)।৯ তাই 
পিতা-মাতার কথা মানতেই হবে। 
হযরত আবু হুরাইরা (রাধি.) মুসলমান 
হয়ে গেছেন। কিন্তু তার “মা' মুসলমান 
হননি। তিনি প্রতিদিন তার মাকে 
দাওয়াত দিতেন। একদা তিনি মাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন । মুসলমান হওয়া তো 
দুরের কথা উল্টো রাসুল (সা.)-কে 
গালি দেওয়া শুরু করল। তিনি 
রাসুলের (সা.) দরবারে এসে তা বর্ণনা 
করলেন । রাসুল (সা.) বললেন, তাই 
নাকি? তিনি আবার বললেন আমার 
মায়ের জন্য দোয়া চাই। রাসুল (সা. 
বললেন হে আল্লাহ উম্মে আবু 
হুরাইরাকে (আবু হুরাইরার মাকে) 
হেদায়ত করুন। কে দোয়া করেছেন? 
রাসুল (সা.) দোয়া করছেন। আবু 
হুবাইরা (রাযি.) জানেন, রাসুল (সা.) 
এর দোয়া কবুল হবে। তাই তিনি 
বাড়ির দিকে দৌড়ছিলেন। বাড়িতে 
পৌছে দেখলেন পানির শব্দ শোনা 
যাচ্ছে। তিনি দরজায় করাঘাত 
করলেন । তার মা গোসল সেরে ভালো 
কাপড় পরিধান করে দরজা খুলে 
দিলেন। তারপর তার মা কালিমা পড়ে 
মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসুল (সা.) 
এর দেয়ার বরকতে । তাই আমাদের 
ওপর ফরজ (জরুরি) পিতা-মাতার 
সাথে উত্তম আচরণ করা ও তাদের 
উত্তমভাবে খেদমত করা । 
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*« আত-তিরমিী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৪৮১, হাদীস: ৫৮৬ 

** আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৮২ 

১ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. 
২৯৯, হাদীস: ১০০২ 

১” আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৬০ 

১৯ আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০:২৭ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:২৬ 

২ আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. 
২২৯৯, হাদীস: ১০০২ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
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২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৩ 
ই সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৪ 


আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ৪১, হাদীস: ২৬৭০ 
২৮ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪১ 
২৯ আহমদ ইবনে হাঘল, আল-মুসনদ, খ. ১১, 
পৃ. ৫০৩, হাদীস: ৬৯০২ 
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সফর মাস: কিছু 
প্রসঙ্গ কথা 


মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


সফর হিজরি সালের দ্বিতীয় মাস। এ 


বিশুদ্ধ হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থে হযরত 


উপরের আলোচনা থেকে এটা 


প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর, অসুস্থতা, 
অসুস্থকালীন অবস্থা, কর্ম ও ইন্তেকাল 
ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে, 
কোনোদিন, তারিখ বা সময় উল্লেখ 
করা হয়নি। এ বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পরে মাঝে 
কোন দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন এটা 
কেউ উল্লেখ করেননি। তবে 
কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি 
গোসল করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 
আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার 


মাসে বিশেষ আমল হিসেবে প্রচলিত 


অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 


আমলসমূহ নিয়ে সমাজে নানা বিভ্রান্তি 
রয়েছে। এ মাসের শেষ বুধবারে 
আখেরি চাহার শোস্বা পালিত হয়। 


বললেন, তোমরা আমার ওপরে ৭ 
মশক পানি ঢাল, যেন আরামবোধ 
করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। 


ফারসি শব্দ আখেরি চাহার শোম্বা অর্থ 
শেষ চতুর্থ বুধবার । সফর মাসের শেষ 
বুধবারকে “আখেরি চাহার শোম্বা, বলা 
হয়। বলা হয় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 


তখন আমরা এভাবে তার দেহে পানি 
ঢাললাম। এরপর তিনি মানুষের নিকট 
যেয়ে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় 
করলেন এবং তাদেরকে ওয়ায 


সফর মাসের শেষের দিকে অসুস্থ হন। 
তিনি সফর মাসের শেষদিকে কিছুটা 
সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এর পর 
তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 
এই অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে 
ইন্তেকাল করেন। এ জন্য অনেকে এই 
দিনে রাসূলের সর্বশেষ সুস্থতা ও 
গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন। এ 
কারণে দিনটি কতিপয় মুসলমান 
করেন। 

এ দিনকে ঘিরে এমন আরও অনেক 
কথা প্রচলিত রয়েছে । তবে ইসলামি 
স্কলারদের অভিমত হলো, উপর্যুক্ত 
বিষয়ে যা কিছু বলা হয়, তার সবই 
বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এমন কোনো 
বর্ণনা হাদীসে নেই। আরও মজার 
বিষয় হলো, ভারতীয় উপমহাদেশ 
ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 
সফর মাসের শেষ বুধবার পালনের 
রেওয়াজ নেই। তারা জানেও না 
আখেরি চাহার শোম্বা কী! 


নভেম্বর'১৭ 


করলেন । !সহীহ আল-বুখারী] 
এখানে স্পষ্ট যে, হযরত রাসূলুল্লাহ 
সা.) তার অসুস্থতার সময় অসুস্থতা 
ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য 
এভাবে গোসল করেন। যেন কিছুটা 
মসজিদে 


উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লামা 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 
সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ 
অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের 
সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ 
গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তেকালের 


বুধবার হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এ জন্য 
সাহাবীদের আনন্দিত হওয়া ও দান- 
সদকা করার কাহিনির কোনো ভিত্তি 
নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবনে অনেক আনন্দের দিন এসেছে। 
যখন তিনি আনন্দিত হযেছেন 
শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর 
দরবারে সিজদাবনত হয়েছেন। কিন্তু 
পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময় 
সেই দিনকে তারা বাৎসরিক আনন্দ 
দিবস হিসেবে উদ্যাপন করেননি । 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ বা 
সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ কোনো 
দিন পালন করা কিংবা এ দিনগুলোতে 
বিশেষ ইবাদতকে বিশেষ সওয়াবের 
কারণ বলে মনে করার কোনো সুযোগ 


উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও অনেকেই সফর 
মাসকে অশুভ মনে করে থাকেন। 
ইসলামি শরীয়তে এরও কোনো ভিত্তি 
নেই। কোনো স্থান, সময়, বন্ত কিংবা 
কর্মকে অশুভ অথবা অমঙ্গলময় বলে 
মনে করা ইসলামি বিশ্বাসের ঘোর 
পরিপন্থী। এটা একটি কুসংস্কার। 
প্রাচীন আরবের মানুষেরা জাহেলি যুগ 
থেকেই সফর মাসকে অশুভ ও 
বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস 
করতো । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে 
বলেন, ইসলামে কোনো অশুভ- 
অযাত্রা নেই' [সহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম । 

এর পরও মানুষের মনে স্থান পায়, এই 
মাস বালা-মুসিবতের মাস হিসেবে 
তবে মুহাদ্িসগণ এ বিষয়ে একমত 
যে, সফর মাসের সকল কথা ভিত্তিহীন 
মিথ্যা। বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা 


আগের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ইত্তিকালের 
৫ দিন আগে (ফতহুল বারী: ৮/১৪২]। 


হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো 
মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ 


সে হিসেবে ১২ রবিউল আউয়াল 


আর সফর মাস যেহেতু অশুভ; সেহেতু 


হযরত রাসূলুল্লাহ (সো.) ইন্তেকাল 
করলে তা ঘটেছিল ৮ রবিউল 
আউয়াল । 


সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের 
সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন। এগুলো 
সবই ভিত্তি 
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একাধিক স্ত্রীর 
মাঝে ইনসাফ 
ও সমতা 


মুফতি শামসুর রহমান 


পুরুষগণ একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে 


কোনো স্ত্রীর অধিকার হরণ করে 


ইনসাফ ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা 
অর্জন করতে সক্ষম হবে। যদি 
সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না 
পারে, বরং কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি 
অধিক আসক্তি হওয়ার সম্ভবনা থাকে, 
শরীয়ত সেই ব্যক্তিকে 


বহু বিয়েপ্রথা শুধু ইসলামে নয়, 


লাগে তাদের বিয়ে কর দুই, তিন, 


ইসলাম ছাড়াও ইহুদি, খিস্টান, আর্য, 


কিংবা চারটি অবধি । আর যদি এরূপ 


হিন্দু এবং গ্রিক সম্প্রদায়েও বহু বিয়ে 


আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়- 


প্রচলিত ছিল | বিশেষভাবে ইসলামের 


সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে 


জ্যোতি উদিত হওয়ার পূর্বে আরবে 


না, তবে একটিই" (সূরা আন-নিসা: ৩)। 


একজন পুরুষ জন্য দশজন মহিলাকে 
বিয়ে করতে পারত । এ জন্য ইসলাম 
কেরামের অধীনে একাধিক স্ত্রী থাকার 
প্রমাণ মিলে । যেমন- গাইলান ইবনে 
সালামা (রাষি.) যখন ইসলাম গ্রহণ 
করেন তখন তার বিবাহে দশজন, 
নওফল ইবনে মুআবিয়ার (রাযি.) 
৫জন, অনুরূপভাবে হারিস ইবনে 
কায়েস (রাযি.)-এর ৮জন জায়া ছিল। 
রাসুল (সা.) তাদেরকে চারজন রেখে 
বাকিগুলোকে তালাকের মাধ্যমে ছেড়ে 
দেয়ার নির্দেশ দেন। রাসুল (সা.)-এর 
নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পর 
তালাক প্রদান করেন (তাফসীরে কবীর: 
৫/১৩)। 

ইসলামে একজন পুরুষ একত্রে চারজন 
মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে । তবে 
এর জন্য রয়েছে কতিপয় শর্ত। যেন 
নারীরা তাদের নাধ্য প্রাপ্যতা সংরক্ষণ 
এবং সুশৃঙ্খল ও পরিছন্নভাবে জীবন 
অতিবাহিত করতে পারে । 


স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ 

ও সমতার তাগিদ 

কুরআনুল করীমের সুরা আন-নিসায় 
আল্লাহ পাক মুসলমান পুরুষের জন্য 
একের অধিক চারজন অবধি বিয়ে 
বৈধতার ঘোষণা দেন। তবে এ 
অনুমতি তখনই মিলবে, যখন 


এ ছাড়া হাদীস শরীফেও স্ত্রীদের মাঝে 
ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার প্রতি অধিক 
জোর প্রদান করা হয়েছে। তাদের 
মধ্যে অসম ও কোনো জায়াকে প্রাধান্য 
দেয়াকে কঠোরারোপ করা হয়েছে। 
যেমন-_ হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 
“কোনো পুরুষের দু'বধূ থাকলে তাদের 
সঙ্গে যদি ন্যায়ের সমতা রক্ষা না করে, 
তবে সে কিয়ামত দিবসে একপার্খ ভঙ্গ 
অবস্থায় উথিত হবে ।' অর্থাৎ একপাশ 
অবশ হয়ে যাবে (সুনানে আবু দাউদ: 
২১৩৩)। রাসুল (সা.) ও তার 

য় সামাজিকতা রক্ষা এবং দ্বীনি 
উপকারার্থে একাধিক পরিণয় 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক 
সহধর্মিণীদের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সাম্য 
বজায় রেখে চলতেন। তবে তার 
অন্তরের আসক্তি ও প্রেমাম্পদ আয়েশা 
(রাযি.)-এর প্রতি অন্যদের চেয়ে বেশি 
ছিল। এ জন্য তিনি প্রতিনিয়ত মহান 
আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করতেন, 
হে আল্লাহ! ভালোবাসা ইচ্ছাধীন বিষয় 
নয়, তাই আয়েশার প্রতি অধিক 
ভালোবাসার কারণে আমাকে 
না। 


অপরকে দান করতেন না। 


রাত যাপন 

ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে এক্যমত 
পোষণ করে বলেন, একাধিক 
রাখা অপরিহার্য । আল্লামা ইবনে 
নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) বর্ণনা 
করেন, “যদিও প্রেমাম্পদের ক্ষেত্রে 
সমতা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জরুরি নয়, 
তবে রাত্রী যাপনে সমতা চাই, বধু সুস্থ 
থাকুক বা অসুস্থ, মুসলমান হোক বা 
কিতাবিয়া, কুমারী হোক বা বিধবা 
৩/৩৮১) । 


স্বামী অসুস্থ হলে 

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, একাধিক 
স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার ও সমতা রক্ষা 
করার গুরুত্ব এতো বেশি যে, স্বামী 
রুগ্ণ হলেও তাদের নির্ধারিত বরাদ্দ 
যথাযথ আদায় জরুরি । সুতরাং যদি 
স্বামী অধিক অসুস্থতার কারণে কোনো 
স্ত্রীর কাছে থেকে যান। পালা অনুযায়ী 
অন্যদের কাছে যেতে না পারেন, 
তাহলে সুস্থতার পর তাদের নির্ধারিত 
বরাদ্দ পূর্ণ করা স্বামীর ওপর অপরিহার্য 
(শামী: ৪/৩৮২)। 


সফরে গমন 

যাওয়া জরুরি নয়, তবে মুস্তাহাব 
হচ্ছে, লটারির মাধ্যমে সফরসঙ্গী 
নির্ধাণ করা। লটারিতে যার নাম 
উঠবে তাকে সফরে নিয়ে যাবে । রাসুল 
(সা.) নিজেও সহধর্মিণীদের অন্তরের 
সন্তুষ্টির লক্ষে সফরে যাওয়ার সময় 
লটারির মাধ্যমে সফরসঙ্গী বেছে 
নিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেন, রাসুল (সা.) যখন সফরের 


এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমনীন হযরত 
আয়েশা (রাযি.) বলেন, পালার 
ব্যাপারে আল্লাহর নবী (সা.) সর্বদা 
সমতা বিধান করতেন। তিনি কখনো 


ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তার 
সত্রীগণের মধ্যে লটারি করতেন, যার 
নাম উঠত তাকে সঙ্গে নিতেন” (সহীহ 
আল-বুখারী) 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 


ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.981159 


ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: মুরব্বিদের পায়ে হাত দিয়ে 
সালাম করা যাবে কি না? কিছু আলেম 
বলে থাকেন, মুরব্বিদের পায়ে হাত 
আলেম বলে থাকেন মুরব্বিদের পায়ে 
হাত দিয়ে সালাম করা যাবে না। এখন 
আমার জানার বিষয় হল, শরীয়তের 
মধ্যে এর হুকুম কী? আর যদি চাপের 
মুখে পড়ে এ রকম কদমবুচি করতে 
হয়, তাহলে এর হুকুম কী? ইসলামি 
শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


জসিমুদ্দীন 
ফটিকছড়ি, চ্টথাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কারো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা 
ইসলামিক পদ্ধতি নয় বরং বিজাতীয় 
পদ্ধতি ও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি। তাই 
তার থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরি । 
অবশ্য চাপের মুখে পড়ে করতে বাধ্য 
হলে মাথা নিচু না বরং মাথা উঁচু করে 
রাখবে । তাহলে গোনাহ না হওয়ার 
আশা করা যায়। তারপরও আল্লাহ 
তায়ালার নিকট তওবা করে নেওয়া 
উচিত । 
তিরমিযী শরীফ ২/১০২, ফতওয়ায়ে 
আলমগিরী ৫/৩৬৯, আদ-দুররুল মুখতার 
৬/৮৩, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৫০ 
সমস্যা: প্রচলিত অনুষ্ঠান যা মৃত 
ব্যক্তির বাড়িতে করা হয়, যেমন চতুর্থ 
দিনে, চল্লিশতম দিনে এবং বছরের 
প্রথম দিনে নির্দিষ্টভাবে বা 
অনির্দিষ্টভাবে করা হয়, তা 
শরীয়তসম্মত কি না? জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


নভেম্বর'১৭ 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: শরীয়তে যে সমস্ত 
ইবাদতের জন্য কোনো সময় বা 
তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি, ওই সকল 
ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিন 
তারিখ নির্দিষ্ট করা বিদআত । সুতরাং 
প্রশ্নোল্লিখিত প্রচলিত যে আয়োজন মৃত 
ব্যক্তির বাড়িতে করা হয়, তা বিদআত 


করতে দেখা যায়। এখন জানার বিষয় 
হল, অমুসলিমদের এসব ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে মুসলমানদের যাওয়া ও তাতে 
অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য 
কতটুকু বৈধ, শরয়ী আলোকে জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 
আফজাল হুসাইন 
পটিয়া, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


হবে। কেননা এখানে দিন তারিখ 


হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা উৎসব ও 


নির্দিষ্ট করে থাকে। তবে যদি দিন 
তারিখ নির্দিষ্ট না করে মৃত ব্যক্তির 
ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র 
এতিম গরিবদের জন্য খানার 
আয়োজন করা হয় এবং উক্ত 
আয়োজনে নাবালেগ ও এতিমের টাকা 


ব্যাপকভাবে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন 
করা হয় বিধায় তা করা যাবে না। বরং 
ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও 
মাদরাসায় দান করা বা এতিম 
গরিবদেরকে নগদ অর্থ প্রদান করা 

সবচেয়ে উত্তম পন্থা । 
মিশকাত শরীফ ১/২৭-৩০, মুসলিম শরীফ 
১/৩৬১, ইবনে মাজাহ হাদিস: ১৬৮০, রদ্দুল 
মুহতার ৩/১২৯, মারুকিল ফালাহ ৯ আল 
ফিকহুল ইসলামী ২/৫৪৯ 


অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব তাদের 
নিজস্ব আচার ও সংস্কৃতি। অতএব 
কোন মুসলমান তাতে অংশগ্রহণ করার 
অর্থ হলো তাদের সংস্কৃতি তথা তাদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা । আর 
তা কুরআন ও হাদীসে সম্পূর্ণরূপে 
নিষেধ করা হয়েছে। সুতারাং তাদের 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় যেহেতু 
তাদেরকে সংখ্যার দিক দিয়ে 
সহযোগিতা ও তাদেরকে কুফরি কাজে 
সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে, তাই এমন 
অনুষ্ঠানে যাওয়া ও তাতে অংশগ্রহণ 
করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয । 

সূরা মায়েদা:২, কানযুল উম্মাল ৫/১৮৪ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: কোনো কোনো সময় প্রত্্রাব 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, 


করে দুই এক কদম চলে আসার পর 


খ্রিস্টান ইত্যাদি অমুসলিম সম্প্রদায় 


সন্দেহ হয় যেন দুই এক ফোঁটা প্রস্রাব 


তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উত্সব উপলক্ষে 


বের হয়ে এসেছে, কিন্ত প্রস্রাবের পর 


হরেক রকমের জমকালো অনুষ্ঠান 
লোকসমাগম হয়। ইদানিং অনেক 
মুসলমানকেও সেখানে অংশগ্রহণ 


পানি ব্যবহার করার কারণে লুঙ্গিতে 
পূর্ব থেকে কিছু ভেজা থাকে, তাই 
প্রস্রাবের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যায় 
না। অনেক সময় অযু করার পরেও এ 
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সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থায় আমার 
জানার বিষয় হল, আমার অযু ও 
কাপড়ের পবিত্রতার হুকুম কী হবে? 
দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। 

এহসানুল করিম 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উপর্যুক্ত পরিস্থিতি যদি 
আপনার জীবনে প্রথমবার হয়ে থাকে, 
তাহলে আপনাকে নতুন করে অযু 
করতে হবে । আর যদি বার বার হয়ে 
থাকে তাহলে আপনাকে পুনরায় অযু 
করতে হবে না, ওই অযু ও কাপড় 
দিয়ে নামায আদায় করে নিবেন । মনে 
করবেন, এটা ওয়াসওয়াসা (প্ররোচণা) 
যা শয়তানের পক্ষ থেকে হচ্ছে। তবে 
যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, এগুলো 
প্রস্রাব, তাহলে আপনাকে পুনরায় অযু 
করতে হবে এবং নাপাকির স্থানের 
কাপড়টুকু ধুয়ে পবিত্র করে নামায 
আদায় করতে হবে । 


রা আল-বাকারা: ২৫৬, বুখারী ১/২০, 
রঃ এখন 


সমস্যা: আমি ঘুমে স্বপ্নদোষ হতে 
দেখেছি, কিন্ত ঘুম থেকে ওঠার পর 
শরীর ও কাপড়ের কোথাও ভেজা বা 
নাপাকির আলামত দেখতে পাইনি । এ 
অবস্থায় আমার ওপর গোসল ফরয 
হবে কি? 


মায়মুন করীম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
পা রাখা ফরজ। তাই নামায শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক পাবাতার 
কিছু আঙ্গুল মাটিতে লেগে থাকা শর্ত, 
তবে উভয় পায়ের কোনো অংশ যদি 
মাটিতে লাগা অবস্থায় না থাকে, 
তাহলে তার সেজদা হবে না এবং 


নামাযও শুদ্ধ হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭০, শামী ২/১৩৫ 


জানাযা-দাফন 


উপস্থিত করা হলে লোকদের মাঝে 
মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কেউ 
প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা 
জানাযা পড়তে চাইল, আর কেউ 
সবার জন্য একবার পড়তে চাইল। 
আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ ইমাম সাহেব 
প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা 
জানাযা পড়ার পক্ষে ছিলেন । পক্ষান্তরে 
বিরোধিতা করে বলল, মাসআলা হল 
সবার ওপর একবার জানাযা পড়া। 
এখন আমার জানার বিষয় হল, এ 
ধরনের একাধিক জানাযা একসাথে 
উপস্থিত হলে করণীয় কী? জানিয়ে 


সমস্যা: আমার এলাকায় এক বৃদ্ধা গত 
মাসে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা 
তাকে দাদি ডাকতাম। তিনি আমাকে 
খুব আদর করতেন। মারা যাওয়ার 
পূর্বে তিনি তার ছেলেদের ওসিয়ত 
করে বলেছিলেন, তার জানাযা 
আমাকে দিয়ে পড়াতে । কিন্তু তার 
সন্তানরা আমাকে দিয়ে জানাযা না 
পড়িয়ে অন্যকে দিয়ে জানাযা 
পড়িয়েছেন। এটা ঠিক হয়েছে কি না? 


জাদিমোরা, টেকনাফ 


শরয়ী সমাধান: জানাযার নামায 
পড়ানোর হকদার মৃতের ওলীগণ। 


আবদুল কুদ্দুস 

গোপালগ্জ 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্োক্ত ক্ষেত্রে ঘুমে 
স্বপ্নদোষ হতে দেখলেও ঘুম থেকে 
ওঠার পর আপনি যেহেত্ব কোনো 
ভেজা বা নাপাকির আলামত দেখতে 
পাননি, তাই আপনার ওপর গোসল 
ফরয হয়নি। শুধু স্বপ্নের কারণে 
আপনাকে গোসল করতে হবে না। 


ফতওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৫, এমদাদুল 
ফাতাওয়া ১/২১ 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃং সিজদা অবস্থায় কোনো 
ব্যক্তির পা যদি মাটি থেকে উঠে যায়, 
তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কি না 
দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। 


নভেম্বর'১৭ 


তারা চাইলে মৃত ব্যক্তি যার ব্যপারে 
জানাযা পড়ানোর ওসিয়ত করেছে 
তাকে দিয়েও জানাযা পড়াতে পারবে 
আর চাইলে ওসিয়তকৃত ব্যক্তি ছাড়া 
অন্যকে দিয়ে কিংবা নিজেরাও জানাযা 
পড়াতে পারবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত 
ক্ষেত্রে আপনাকে দিয়ে জানাযা না 
পড়ানোর কারণে শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে মরহুমা বৃদ্ধার সন্তানরা কোনো 
ভুল বা বেঠিক কাজ করেনি । 
ফাতাওয়া গিরি বা 
শরহুল মুনইয়া ৬০৬ 
সমস্যা: আমাদের গ্রামে একটি 
নির্মাণাধীন বিল্ডিং বিধ্বস্ত হলে কর্মরত 
পাঁচজন শ্রমিক মারা যান। তাদেকে 
একসাথে জানাযা পড়ানোর জন্য 


বাধিত করবেন। 
আবদুল হামিদ 
ঠাকুরগীও 
শরয়ী সমাধান: একাধিক জানাযা 
উপস্থিত হলে প্রত্যেক মাইয়্িতের 
জন্য আলাদা আলাদা জানাযা পড়া 
উত্তম। তবে সকলের জন্য একক্রে 


জানাযা পড়াও জায়েয আছে। 
আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৭৭, হাশিয়াতুত 
ঈ ভাইতাবী আলাল মারাকি $২ 
ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যাঃ মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে 
অমুসলিমদের দান গ্রহণ করা যাবে কি 


না? এবং যে সকল মুসলিম হারাম 
টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ 
করে তাদের দান গ্রহণ করা যাবে কি 
না? শরীয়তের আলোকে জানালে 


তজ্ঞ থাকব । 
উর মুসা কালিম 
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা 
শরয়ী সমাধান: অমুসলিমদের মসজিদ 
নিমাণে টাকা ইত্যাদি দেওয়া 
মসজিদের জন্য তাদের অসিয়ত কিংবা 
মসজিদের জন্য কিছু ওয়াকফ করার 
সমতুল্য । আর তারা যদি এমন 
জনিসের অসিয়ত করে যা তাদের 
নিকটও পুণ্যের কাজ আর আমাদের 
নিকটও পুণ্যের কাজ, তাহলে তাদের 
এই অসিয়ত এবং ওয়াকফ সহীহ এবং 
জায়েয আছে। সুতরাং কোনো 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


অমুসলিম যদি মসজিদ করাকে সওয়াব 
এবং পুণ্যের কাজ মনে করে, তাহলে 


দ্বিতীয় তলায় হেফযখানা নিমা্ণের 
ইচ্ছা পোষণ করছি। 


তিক্ততা গলায় অনুভব করে। প্রশ্ন হল, 
রোযা অবস্থায় এ ধরনের ড্রপ ব্যবহার 


তার দান গ্রহণ করা যাবে । তবে এতে 


অতএব আমার জানার বিষয় হলো, 


করলে রোযা ভেঙে যাবে কি? দয়া 


যদি কোনো ক্ষতির দিক থাকে, যেমন 
ভবিষ্যতে ফেতনার আশংকা থাকে, 


যদি আমরা ওয়ারিশগণ লিখিতভাবে 
বা কাগজে পত্রে উক্ত জমি মসজিদের 


কিংবা পরে সে মালিকানা দাবি করতে 


জন্য ওয়াকফ করে মসজিদের দ্বিতীয় 


পারে অথবা মুসলমানের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করতে পারে- এরকম আশংকা 
থাকলে তার দান গ্রহণ করা যাবে না। 
তবে কোনো অমুসলিম যদি মসজিদে 
দান করতে চায় এবং উল্লিখিত এমন 
ক্ষতির সম্ভাবনাও না থাকে তখন উত্তম 
হল প্রথমে সে কোনো মুসলিমকে 
মালিক বানিয়ে দিবে আর সে মসজিদে 
তাদান করে দেবে। 
কোনো ব্যক্তির আয়ের উৎস যদি 
হারাম হয়, তাহলে তার দান নেওয়া 
যাবে না। কেননা মসজিদের কাজে 
হারাম মাল ব্যবহার করা মাকরুহে 
তাহরীমী, যা হারামের নামান্তর । তবে 
সে যদি অন্য কারো থেকে হালাল 
টাকা ধার করে দেয়, সেগুলো নেওয়া 
যাবে। আর যদি তার টাকায় হালাল 
হারাম মিশ্রিত থাকে, তাহলে 
অধিকাংশ যদি হালাল হয়, নেওয়া 
যাবে । আর যদি অধিকাংশ হারাম হয়, 
নেওয়া যাবে না। 
৮ 
সানায়ে 4৩৪১ 
সমস্যা: আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ 
বছর পূর্বে টিলা পাড়া গ্রামবাসী একটি 
মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করলে 
আমার আব্বা মরহুম জনাব 
গোলামবারী হাজী মসজিদ নিমাণের 
জন্য জমি দেন এবং সকলের 
সহযোগিতায় মসজিদ নিমণি করা 
হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেই 
মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামায ও জুমার 
নামায চালু আছে। কিন্তু উক্ত জমি 
মসজিদের জন্য লিখিতভাবে বা 
কাগজে-পত্রে ওয়াকফ হয়নি। এখন 
আমরা ওয়ারিসগণ উক্ত জমি 
মসজিদের জন্য লিখিতভাবে বা 
কাগজে-পত্রে ওয়াকফ করে মসজিদের 


নভেম্বর*১৭ 


তলায় হেফযখানা করি তা পারব কি 
না? শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে 
কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে কোনো 
আসল 


দিলে এবং তার মধ্যে ৫ ওয়াক্ত নামায 
ও জুমার নামায ইত্যাদি চালু হয়ে 
গেলে সেই জায়গা ও মসজিদটি শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে যায় 
লিখিতভাবে মসজিদের জন্য ওয়াকফ 
করা জরুরি হয় না। সুতরাং প্রশ্নে 
উল্লিখিত মসজিদটি যখন মসজিদের 
জায়গার আসল মালিক মৌখিকভাবে 
মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন এবং 
অনেক বছর থেকে তার মধ্যে জামাত 
সহকারে নামায চালু আছে, তখন উক্ত 
মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে 
পরিগণিত হয়ে গেছে । তাই পরবর্তীতে 
মসজিদের জন্য জমিদাতার 
ওয়ারিশগণের পক্ষে উক্ত মসজিদের 
ওপর হেফজখানা বা অন্য কোনো দীনী 
প্রতিষ্ঠান করা জায়েয ও বৈধ হবে না 
কেননা উক্ত মসজিদটি যখন শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে, তখন 
পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত সেই 


কোনো কিছু করা জায়েয হবে না। 
সুরা জিন: ১৮, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৫৪, 
ফতোয়ায়ে শামী ৬/৫৪৪ 


সাওম-রোযা 
সমস্যা: এক ব্যক্তি চোখের অসুস্থতার 


করে জানাবেন। 
মুনিরুল্লাহ 


লামা, বান্দরবান 


শরয়ী সমাধান: না, রোযা অবস্থায় 
চোখের ড্রপ ব্যবহার করার কারণে 
গলায় ওষুধের তিক্ততা অনুভূত হলেও 
রোযা নষ্ট হয় না। সুতরাং রোযা 
অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহার করা 
যাবে । কোনো সমস্যা নেই। 


তাতারখানিয়া ৩৭৯, রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫, 
বাদায়েউস সানায়ে /২৪৪, হিন্দিয়া ১২০৩ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: বর্তমানে বাজারে ব্যবসায়ীদের 
পক্ষ থেকে লাকি কুপন ছাড়া হয়। 
ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিনলে তাকে 
একটা কুপন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে 
লটারির মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরহ্ৃত 
করা হয়। প্রশ্ন হল, এ ধরনের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা-বেচা করা 
জায়েয হবে? লটারিতে বিজয়ী হলে 
পুরস্কার গ্রহণ করা যাবে কি? 


মঈনুদ্দিন 

ছাগলনাইয়া, ফেনী 
ছাড়ার কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা 
না হয় কিংবা এর কারণে ক্রেতাদেরকে 
কোনোরূপ ধোকা দেওয়ার অভিপ্রায় 
না থাকে যথা নিম্নমানের মাল চালিয়ে 
দেওয়া ইত্যাদি এবং ক্রেতা শুধু 
পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে 
না থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান থেকে কেনাবেচা করা এবং 
লটারিতে বিজয়ী হলে 
করা জায়েয হবে মূলত 
মূল্যছাড়েরই একটা পদ্ধতি। উল্লেখ্য, 
পণ্যের অধিক প্রচারের জন্য এভাবে 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করা পছন্দনীয় নয়, 
বরং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য 
শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নিয়ম 
হল, ব্যপকভাবে মূল্যছাড় দেওয়া 


কারণে ড্রপ ব্যবহার করে এবং ওষুধের 


কিংবা পূর্বের মূল্য বহাল রেখে পণ্যের 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা পণ্যের 


গুণগত মান বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। 
বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছিরাহ 
২/২৩২ ফতাওয়া মুআছিরা ২/৪২০ 


সমস্যা: বড়িঅলা বাড়ি ভাড়া দেওয়ার 
সময় এক মাসের ভাড়া অথ্বীম নিয়ে 
নিয়ে থাকে যা ভাড়া গ্রহীতা চলে 
যাওয়ার সময় শেষ মাসের ভাড়া 
হিসেবে কর্তিত হয়। আর এ টাকা 
বাড়িঅলা নিজের কাজেও ব্যয় করে। 
শরীয়তে এটা বৈধ কি না? 

রায়হান আহমদ 


যেহেতু প্রত্যেক সুন্নাতপরিপন্থী কাজ 
[][]]] (গোনাহ)-কে আবশ্যক করে 
না, তবে সর্বাবস্থায় জীবিকা নির্বাহের 
জন্য পরিপূর্ণ হালাল পন্থা অবলম্বন 
করা জরুরি । 
সূরা বাকারা: ২০৮, সুরা হাশর: ৭, 
5 
আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩২২৫ 
সমস্যা: আমার একটা বদ অভ্যাস 
আছে, তা হল, আমি নখ খুব কম 
কাটি। তাই প্রায় সময় আমার নখের 


চন্দনাইশ, চ্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: হ্যা, এটা বৈধ 
ভাড়াটিয়া সম্মত হলে একমাস বা 
আরও বেশি সময়ের ভাড়া অগ্রীম 
নেওয়া জায়েষ। আর অগ্রীম ভাড়া 
নেওয়ার পর পর তার মালিক 
বাড়িওয়ালা হয়ে যায়। তাই এ টাকা 
সে নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে কোনো 


সমস্যা নেই। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী ৪/৪১৭, 
ফাতহুল কদীর ৮/১৩৫ 


বিবিধ 
সমস্যা: আমার একটি সেলুনের 
দোকান আছে যাতে বিভিন্ন লোকদের 
সুন্নতপরিপন্থি চুল কাটতে ও দাঁড়ি 
সেভ করতে হয়, সুতরাং জানার বিষয় 
হল, সুন্নতপরিপন্থি চুল কাটার টাকা ও 
দাঁড়ি সেভিং এর টাকা আমার জন্যে 
হালাল হবে কিনা? শরীয়তের 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 
নুর আহমদ 

শরয়ী সমাধান: দীড়ি রাখা ওয়াজিব, 
একমুষ্টির কমে দীড়ি কাটা হারাম ও 
কবীরা গোনাহ । নাপিতের জন্যে দীড়ি 
সেভ করে টাকা নেওয়া হালাল হবে 
না, কারণ পাপ কাজের ওপর 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। 
তাছাড়া এটা পাপ কাজের 
সহযোগিতাও বটে । আর পাপ কাজের 
সহযোগিতা করা জায়েয নেই। তবে 
চুল কাটার টাকা নেওয়া হালাল হবে, 


নভেম্বর'১৭ 


ভিতর ময়লা জমে থাকে । একজন 
ব্যাক্তি বললেন, তোমার নখের ভিতর 
ময়লা থাকার কারণে তোমার অযু শুদ্ধ 
হয় না, তাই তোমার নামাযও হচ্ছে 
না। এখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। 
এখন কি আমার আগের সব নামায 
আবার পড়ে দিতে হবেঃ 
আজিজুল হক 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
জমে থাকলেও অযুর সময় সে অং 


একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ 
ও সমতা 1২৭ পৃষ্ঠার পর! 


র ব্যবস্থা রাখা 
শরীয়ত বহু বিয়ের জন্য স্বামীর ওপর 
এটিও আবশ্যক করেছে যে, প্রত্যেক 
বধূর জন্য আলাদা আলাদা আবাসের 
ব্যবস্থা করা । যেন তারা সাবলীলভাবে 
বসবাস করতে পারেন। তাই একাধিক 
স্ত্রীকে তাদের সম্মতি ছাড়া একই ঘরে 
রাখা জায়েয নেই। তবে এতে তারা 
রাজি থাকলে, তা ভিন্ন কথা । 


ভরণপোষণ 

বহু বিয়ের জন্য অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে 
স্বামীর সচ্ছলতা থাকা আবশ্যক। 
খরচ ও মহর আদায় করতে সক্ষম 
হন। যদি এ পরিমাণ সম্পদের সামর্থ্য 
না রাখেন। তাহলে তার জন্য একের 
বেশি বিয়ে বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে 
কুরআনে বিধৃত হয়েছে, 
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ভিজে গেলে অযু হয়ে যায়। তাই 


“যারা বিয়ের জন্য সমর্থ নয়, তারা 


আপনার নামায আদায় হয়ে গেছে । তা 
কাযা করতে হবে না। উল্লেখ্য হাত- 
পায়ের নখ সপ্তাহে একবার কাটা 
উত্তম । বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রোযি.) প্রতি শুক্রবার 
মোচ ও নখ কাটতেন। 


ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১/২৭৮, 
ফতওয়ায়ে রী ১/৬৪ 


১২২২ ১ 
্ রব 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন। এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ নিজ অনু্বহে তাদেরকে 
অভাবমুক্ত করে দেন' (সূরা আন-নুর: 
৩৩) 
অনুরূপ বর্ণনা হাদীসে এসেছে। 
আল্লাহর নবী (সা.) যুবকদের সমর্থ্যের 
শর্তে বিয়ের প্রতি উৎসাহ দান 
করেছেন। আর সাধ্য না থাকলে 
তাদেরকে বিয়ে থেকে বিরত থেকে 
রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। 
৪1795 
চট ০ 95955 ৪41 65-125 
০ ও ১ ৩১৪/৬০৪৭ 
৪2 6 নিও পুনে 


“যে সামথ্যের অধিকারী নয়, সে যেন 
রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য 
নিবীর্যকরণস্বরপ* (সহীহ আল-বুখারী: 


১৯০৫) । 


লেখক: প্রবন্ধকার, মুফতি, দেওপুরা সমনগর 
আনওয়ারুল উলূম মাদরাসা, পোরশা নওগা 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩১ 
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যুগের স্বীকৃত সাধক হাফেয মাওলানা মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর ইন্তিকাল: আধ্যাত্মিকতার এক 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


সাহিত্যিক, ইত্তিহাদুল মাদারিসিল 


ও যুগসংস্কারক, পৃথিবীতে যারা অমর 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে যামান 


আহলিয়া বাংলাদেশের সভাপতি 


হয়েছে, যদি তাদের জীবন চরিত 


আল্লামা শাহ মুফতী আযীযুল হক 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী সাহেব 


(রহ.) এর জ্ঞোষ্ঠ পুত্র চন্দনাইশ থানার 


হুযুর । বৃষ্টি বর্ষণের মাঝে, অল্প সময়ে 


অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে 
যে, ইখলাসই ছিলো তাদের জীবন 


এতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ 


নামাযে জানাযার আয়োজন করা 


বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


দোহাজারী আযীযিয়া কাসেমুল উলুম 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, যুগের 
স্বীকৃত সাধক শাহ হাফেয মাওলানা 


সত্তেও অজস্র ভক্ত-অনুরক্ত, ছাত্র- 


উপাদান। লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহর 


শিক্ষক ও ওলামা-মাশায়েখের 
উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। আরো 


মাহবুবুর রহমান (েহ.) দীর্ঘ ৫ বছর 


অনেকেই যানজটের কারণে নামাযে 


যাবৎ অচেতন ও অজ্ঞানাবস্থায় 


শরীক হতে পারেন নি। এই অসময়ে 


শয্যাশায়ী থেকে বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর 


অনুষ্ঠিত তার নামাযে জানাযায় 


প্রতি আত্মনিবেদনই তাঁদের প্রতিটি 
কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরতৃ দান 
করেছে। শাহ হাফেয মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান (রহ.) ছিলেন তাঁদের 
মত আল্লাহ প্রেমিক একজন মুখলিছ 


২০১৭ ইংরেজি মোতাবেক ৬ মুহাররম 


তাওহীদী জনতার স্রোতে ও তার 


আলিমে দীন, যিনি স্বীয় জীবনের 


১৪৩৯ হিজরী বুধবার বিকাল ২ 
ঘটিকার সময় মাওলার ডাকে সাড়া 
দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান 
ওইদিন রাত ১০ ঘটিকার সময় 
জামিয়া পটিয়ার মসজিদসংলগ্ন মাঠে 
নামাযে জানাযার ইমামতি করেন 


জনপ্রিয়তা দেখে উপস্থিত লোকেরা 


প্রতিটি মুহূর্তে উত্তম আদর্শের 


নির্বাক ও অবাক হয়ে যান। এতে 


মূর্তপ্রতিক রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের 


প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন কামিল 


অনুসরণে ছিলেন অবিচল । প্রতিটি 
কাজে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত এবং 


উল্লেখ্য. মুসলমানের জিন্দেগি 


সুনাতের পাবন্দী ছিল তার অন্যতম 


কামিয়াবির প্রথম কথা হলো ইখলাছ ও 


বৈশিষ্ট্য । ন্যায় ও হকের ওপর অটল 


চট্টগ্রাম জামিয়া দারুল মা'আরিফের 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশিষ্ট আরবী 


নভেম্বর'১৭ 


লিল্লাহিয়াত। বড় বড় বুযুর্গানে দীন, 
ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক 


থাকা এবং অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করা তার অন্যতম চরিত্র । 
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আজীবন এ নীতির ওপর ইস্পাত 
কঠিন স্থির ছিলেন। 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

আকাবির বুযুর্দের থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে 
ওলী বা বুযুর্গ রূপে গড়ে তুলেন। যে 
বংশেরই হোক না কেন? কিন্তু গাউস, 
কুতুব ও আবদাল বানাতে চাইলে উচু 
ও এতিহ্যবাহী বংশের কাউকে এ গুণে 
গুণান্বিত করেন। যেমন: সৈয়দ, 
সিদ্দীকী ও ফারুকী বংশ থেকেই 
গাউস, কুতুব ও আবদাল তৈরী 
করেন। তাই শাহ মুফতী আবীযুল হক 
(রহ.) ছিলেন কুতুবুল আকতাব, 
যেহেতু তিনি সিদ্দিকী বংশের সূর্য 
সন্তান। যেমন তিনি এক বার জনৈক 
লেখককে পত্রের মাধ্যমে তার বংশ 
সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে, আমি 
বংশ হিসেবে সিদ্দীকী, আমরা 
আদিকাল থেকেই শায়খ সিদ্দকী 
হিসেবে খ্যাত । 

হাফেয মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর 
বংশ পরিক্রমা হলো, মাহবুবুর রহমান 
ইবনে আযীযুল হক ইবনে নুর আহমদ 
ইবনে মুসী সুরত আলী ইবনে মুী 


তিনি ১৩৬০ 
মোতাবেক ১৯৩৮ ইংরেজিতে জন্ম 
লাভ করেন। 


শিক্ষা-দীক্ষা 

হাফেয মাওলানা মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) যখন ছয় বছর বয়সে উপনীত 
হয় তখন তার পিতা মুফতী আযীযুল 
হক (েহ.) জামিয়া পটিয়ার হিফজ 
বিভাগে হাফেয মাওলানা নুরুল হক 
(রহ.) এর তত্বাবধানে ভর্তি করিয়ে 
দেন। তথায় দীনী ইসলামের সর্বপ্রথম 
কিতাব নুরাণী কায়দা থেকে শুরু করে 
দীর্ঘ ৫ বছরে কুরআন মজীদের হেফয 
সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ ১৯৪৪ ইংরেজি 
সালে ভর্তি হয়ে ১৯৪৯ সালে হিফযে 
কালামুল্লাহ শরীফ সমাপ্ত করেন 
অতঃপর জামায়াতে ইয়াযদাহুমে ভর্তি 
হয়ে জামায়াতে পঞ্জুম পর্যন্ত খুব 


নভেম্বর*১৭ 


মনযোগ সহকারে দীনী ইলম হাসিল 
করেন। এরপর তার শ্রদ্ধেয় পিতার 
নির্দেশে জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে 
জামায়াতে ছাহারুম পড়েন। আবার 
ছাওম থেকে তাকমীল তথা দাওরায়ে 
হাদীস সমাপ্ত করেন এবং বার্ষিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


কর্মজীবন 

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর পরই 
হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান 
(রহ.) স্বীয় জ্ঞান মাতৃক্রোড় জামিয়া 
পটিয়ার শিক্ষকতার সম্মানিত পদে 
নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ 


আধ্যাত্ম্য সাধনা 

তার রেখে যাওয়া সংক্ষিপ্ত জীবন 
ডায়েরীতে উল্লেখ আছে, তিনি নিজেই 
বলেন, ১৯৫৪ সালে ২২ ফে্ুয়ারি 
পীরে তরীকত আল্লামা আবদুল কাদের 
রায়পুরী (রহ.) বাংলাদেশে আগমন 
করেন। তখন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা 
তাকে পটিয়া মাদরাসায় দাওয়াত 
করেন। হযরত চারজন সফরসঙ্গী নিয়ে 
পটিয়া মাদরাসায় তাশরীফ আনেন। 
তখন আমি জামায়াতে হাস্তমের ছাত্র। 
আব্বা হযরতের এক সঙ্গীকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে বলেন, মাহবুবকে হযরত 
রায়পুরীর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে 
বলুন, লোকটি আমাকে ওই সুসংবাদ 


অত্যন্ত সুচারুরূপে পাঠদান করার পর 
এ মুখলিস সাধক পুরুষ স্বেচ্ছায় 
শিক্ষকতার পদ থেকে বিদায় গ্রহণ 


বলার পর আমি বললাম, আমি তো 
ছোট ছেলে, আমি কি এ বয়সে 
বায়আতের আহকাম আদায় করতে 


করেন। অতঃপর কিছুদিন নিজ 


পারবো? । আব্বা আমার একথা শুনার 


বাড়িতে অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগি 
ও রিয়াযত-মুজাহাদায় নিজেকে 
নিয়োজিত রাখেন। মুরববীদের সাথে 
বরাবরই যোগাযোগ ও তাদের সাথে 
পরবতী পদক্ষেপের জন্য পরামর্শ 
করেন। তার সংক্ষিপ্ত জীবন ডায়েরী 
মোতাবেক তিনি খাস ভাবে তৎকালীন 
জিরি মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস 
আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ (রহ.)-এর 
সাথে সাক্ষাৎ করে তার স্বীয় পরিকল্পনা 
ও মনের ভাব প্রকাশ করেন। তিনি 
বলেন, “আমার মন চায় সকালে কোন 
ফোরকানিয়া বা মকতবে খেদমত করে 
বাকি সময় ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাই । 
এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ, অনুমতি 
ও দোয়ার জন্য এসেছি ।' তিনি তাঁকে 
কোন মাদরাসায় খেদমত করার 
পরামর্শ দিলেন। অনুরূপ পরামর্শ চেয়ে 
তিনি শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.)-এর কাছেও পত্র প্রেরণ করেন। 
তিনি পরামর্শ দিলেন, দীনী খেদমতের 
জরুরী নয়। যে কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষকতা করলেই দীনী খেদমত 
আদায় হবে। 


পর ওই লোকটির মাধ্যমে আমার 
কাছে খবর পাঠান যে, সে (মাহবুব) 
আমার ছেলে আমি তার পিতা 
সুতরাং পিতাই ভালো জানে সন্তানের 
কল্যাণ কোন পথে, কোন কাজে, 
কিভাবে হয়। আব্বার এ কথাগুলো 
শুনার পর আমি কোন ওযর ছাড়াই 
বায়আতের জন্য রাজি হয়ে যাই। 
উল্লেখ্য, আবদুল কাদের রায়পুরী 
(রহ.) ছিলেন আল্লামা শাহ আবদুর 
রহিম রায়পুরী (রহ.)এর খলীফা, তিনি 
হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)- 
এর খলীফা । আল্লামা আবদুল কাদের 
রায়পুরী (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর 
(রহ.)-এর কাছে বায়আত রুজু 
করেন। শায়খুল হাদীস আল্লামা 
যাকারিয়া (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর 
শাহ আলী আহমদ বোয়ালভী (রেহ.) 
এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। 
হাফেয মাহবুবুর রহমান (রহ.) নিজেই 
বর্ণনা করেন যে, “আমার ছাত্রজীবনে 
একদিন আমার আব্বা আমার হাত 
ধরে হযরত বোয়ালভী সাহেব হুজুরের 
দিকে ইশারা করে বলেন, 
লোকটিকে তুমি কি চিন? তখন আমি 
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বললাম হ্যাঁ চিনি তো, তিনি আলী 


আমি যেদিন স্বীয় মুরশিদের কাছে 


আহমদ সাহেব হুযুর (তৎকালে তিনি 
আলী আহমদ সাহেব হুযুর হিসেবে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন) তখন আব্বাজান 
আমাকে বললেন, মাহবুব তিনি শুধু 
আলী আহমদ সাহেব হুযুর নয়, বরং 
তিনি একজন আল্লাহর ওলী। তুমি 
তার সাথে সম্পর্ক করার জন্য চেষ্টা 
করবে । এরপর থেকে আমি হযরত 
বোয়ালভী সাহেব হুযুর এর সাথে 
সম্পর্ক করার জন্য সদা তৎপর 
থাকতাম । অবশেষে ১৪১৫ বা ১৬ 
হিজরী সালে হযরত বোয়ালভী সা. 
হুযুর হাফেয মাহবুব (রহ.)-কে চার 
তরীকায় খেলাফত দান করেন । 
বন্তত অলিই অলিকে চিনে । এ প্রসংগে 
ফারসি ভাষায় একটি চমতকার প্রবাদ 
বাক্য আছে যে, অলিরা অলি মি 
সেনাছদ অর্থাৎ অলিই অলির পরিচয় 
পায়। 


তাকওয়া-পরহেযগারী 

বলাবাহুল্য, হযরত হাফেয মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান (রহ.) তা'লীম- 
তরবিয়তের মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
পেয়েছেন তার যোগ্য পিতা কুতবে 
যামান আল্লামা মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)-এর কাছে। যৌবন কালের প্রায় 
সময় অতিবাহিত হয়েছে তার পিতার 
তত্তাবধানে। তাই তিনি শৈশবকাল 
থেকেই একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত খোদাভীরু 
আলিম হিসেবে সুপরিকল্পিত ভাবে 
গড়ে উঠেছেন। তিনি যখন জামায়াতে 
শশুমে পড়েন তখন তার আম্মা অসুস্থ 
হয়ে পড়লে মুফতী সাহেব (রহ.) তার 


ইলমে মারেফাতের দরস গ্রহণ করি 


প্রতি লালায়িত ছিলেন না। অথচ 
দোহাজারী মাদরাসার আর্থিক অভাব- 


সেদিন থেকেই আজ পর্যন্ত কোনদিন 
আমার তাহাজ্জুদের নামায কাজা 


অনটন সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। কেউ 
তাকে বিদেশ যাবার ব্যাপারে পরামর্শ 


হয়নি। এমনকি আমার দাম্পত্য 
জীবনের প্রথম রাতেও তাহাজ্জুদ কাযা 
হয়নি। সে রাতেও আব্বাজান আমাকে 


দিলে তিনি মসজিদে সকলের সামনে 
নির্ধিধায় বলতেন, যে আল্লাহ আরব 
দেশে বান্দাকে অর্থ দিতে পারেন সে 


তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ডাক দিয়ে 


আল্লাহ আমাদেরকে দেশেও অর্থ দিতে 


বলেন, মাহবুব উঠ উঠ। তাহাজ্জুদ 


পারেন, তবে শর্ত হলো, আল্লাহকে 


নামাযের সময় হয়েছে । তথাপি সেদিন 


ভয় করে দীনের কাজ যথাযথভাবে 


বাদে ফজর মসজিদে তিনি ডাক দিয়ে 
জানতে চাইলেন মাহবুব মসজিদে 
এসেছে? আমি তৎক্ষণাৎ দীড়িয়ে 
বললাম, আমি মসজিদে এসেছি। 

সম্ভবত হাফেয মাহবুব সাহেব (রহ.) 


আজ্জাম দিতে হবে এবং আল্লাহর ওপর 
পরিপূর্ণ ভরসা করতে হবে । এতে বুঝা 
যায়, আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওকুল তার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
লেনদেনের ব্যাপারেও তিনি বেশ 


তাহাজ্জদা নামাযসহ ইশরাক, 
আওয়াবীনা ও চাশতের নামাযও 
কখনো ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করতেন 
না। আর কুরআন তেলাওয়াত ও নফল 
ইবাদত তো তার মজ্জাগত অভ্যাসেই 
পরিণত হয়ে ছিল। 

তার তাকওয়া-পরহেষগারীমূলক 
বিস্ময়কর ঘটনা শুনলে আমাদের পূর্ব 
পুরুষ আকাবিরদের তাকওয়া- 
পরহ্ষগারীর স্মৃতি মনে পড়ে । যেমন 
ফকীহুননাফস আল্লামা রশীদ আহমদ 
গঙ্গুহী, আল্লামা আহমদ আলী 
সাহারানপুরী, দারুল উলুম দেওবন্দ 
মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা 
মুনীর আহমদ (রহ.) প্রমুখের জীবন 
চরিত অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় 
যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের 
আল্লাহ ভীতি ও অধিক সর্তকতামূলক 
আচার আচরণ সত্যিই পরবর্তী 
জেনারেশনের জন্য আদর্শ । 


নেকাহের ব্যবস্থা করেন। নেকাহের 
এক বছর পর তার একটি কন্যা সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করলে তার পিতা বেশ 
আনন্দিত হন। এমনকি তিনি একটি 
করেন। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা যে, 
মেয়েটি দেড় বছর বয়সে বসন্ত রোগে 
ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 

হযরত মাহবুব সাহেব রেহ.) নিজেই 
বনর্ণা করেছেন যে, ষোল বছর বয়সে 


নভেম্বর'১৭ 


হাফেয মাহবুব (রহ.) তার হাতে গড়া 
প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন 
দোহাজারী মাদরাসার জন্য ব্যাংকের 
কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাদা গ্রহণ 
করতেন না, যেহেতু তাদের আয়- 
রোযগারে সুদের সংমিশ্রণের প্রবল 
সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপ কোন 
এয়াতীমের সম্পদ থেকে চাদা গ্রহণ 
করতেন না। 

তিনি কখনো মাদরাসার আর্থিক 
স্বচ্ছলতার উদ্দেশ্যে বিদেশের চাঁদার 


সতর্কতা অবলম্বন করতেন । তিনি প্রায় 
সময় দোহাজারী মাদরাসার মসজিদে 
বলতেন যে, আমার জামায় দুটি পকেট 
নির্ধারণ করেছি, বাম পকেট মাদরাসার 
চাঁদার জন্য এবং ডান পকেটটি আমার 
ব্যক্তিগত টাকা রাখার জন্য । ব্যক্তিগত 
টাকার জন্য ডান পকেট নির্ধারণ করার 
কারণ হলো, মানুষের হাত সাধারণত 
ডান পকেটে রাখা হয় এবং ব্যক্তিগত 
খরচ তা থেকে করা হয় | টাকা খরচ 
করার ক্ষেত্রে ভুলেও যাতে মাদরাসার 
টাকা খরচ করতে না হয় এবং এর 
কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিও 
করতে না হয়। এজন্য বাম পকেউটিই 
মাদরাসার চাদার জন্য নির্ধারণ 
করেছি। অনুরূপ আরও বহু ঘটনা 
বর্ণিত আছে, তিনি সদা প্রিয় নবী 
(সা.)-এর নিমল্লিখিত হাদীসের ওপর 


আমল করতেন, 
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অর্থাৎ হালাল হারাম স্পষ্ট । এছাড়া 
বাকী যা রয়েছে তা হালাল-হারামের 
ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত তথা এর হুকুম 
অস্পষ্ট (মেশকাত শরীফ, ১/২৪৯)। 
তিনি স্বীয় পিতার আদর্শ অনুসরণ 
করত কোন শরীকী পুকুরের মাছ 
খেতেন না। অর্থাৎ কোন খাবারের 
দাওয়াতে তার সামনে মাছ দিলে তিনি 


___ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ম।হ।জী।ব।ন 


জিজ্ঞাসা করতেন, এটা কি শরীকী 
পুকুরের মাছ? শরীকী পুকুরের মাছ 
বললে তিনি তা থেকে বিরত 
থাকতেন। 

মোটকথা, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে 
তিনি পূর্ব পুরুষ মনীষীদের প্রতিচ্ছবি 


এই দীর্ঘ অসুস্থতা ও অচেতনতার 
মাধ্যমে গঠন করে নিচ্ছেন এবং এটি 


যাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক রচিত কবিতার 
একটি পতক্তি উল্লেখ করে লেখার ইতি 


ছিলেন। তিনি আট বছর আগে বিভিন্ন 


টানছি, এ ধরনের মুখলিস বুযুর্গরাই 


রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, উন্নত 
চিকিৎসা-সেবার মাধ্যমে তিন বছর 
যাবৎ মোটামোটি চলা ফেরা করলেও 
অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ অচেতন 
অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তার এ 
অবস্থাটা ব্যতিক্রম ও অস্বাভাবিক এবং 
সাধারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উর্ধে । 
যেহেতু প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলার 
অচল ও পরাজিত। তথাপি আল্লাহর 
অলি-বুযর্গণণ তাঁদের অন্তর দৃষ্টি দিয়ে 
এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ 
করেন, যেমন একবার হযরত শাহ 
মাওলানা ইসহাক সাহেব (রেহ.) 
(হরীলার সদর সাহেব হুযুর ও অন্যতম 
খলীফা, হযরত মুফতী আযীযুল হক 
(রহ.)) ২০১৩ সালে জামিয়া পটিয়ার 
বার্ধিক সভায় তাশরীফ আনেন। 
মাহফিলের পরের দিন তিনি হাফেয 
মাহবুব সাহেব হুযুরকে দেখতে 
গেলেন। সদর সাহেব রেহ.) তাঁকে 
দেখতেই তার উঁচু মাকাম সম্পর্কে 
মন্তব্য করে বলেন, মাহবুবকে আল্লাহ 
তাআলা বেহেস্তের যে উচ্চ স্থান দান 
করেছেন তা তার আমল দ্বারা অর্জন 
করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা 
তাকে সে উচু স্থান প্রদান করার জন্য 


যার বাস্তব দৃষ্টান্ত । 
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অর্থাৎ তাদেরই তাকওয়া ও খোদা 
ভীতি নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানগণ 
গর্ববোধ করে থাকে । 
আল্লাহ! হাফেয মাহবুবুর রহমান 
(রহ.)-এর সকল খেদমত কবুল 


করুন, তার জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো 
মাফ করে তাকে জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকামে ন করুনতার শোক 
সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও আত্মীয়- 
স্বজনকে সান্তনা দান করুন এবং তার 


প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে 
কাসেমুল উলুমকে উত্তরোত্তর উন্নতি 
দান করুন। আমীন । 


গ স্ুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষা [ী এবং অনধিক ৩০ 


বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 
* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের 


ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' 
বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 


ঙ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে 
ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া 


হবে 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু যেকোনো একটি ঠিকানা 


পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো 


কিং 


প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে। 


 নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে হবে 
এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে 


ঙ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। 


£ সদস্য কুপন 
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নভেম্বর'১৭ 
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বাংলা ভাষার উন্নয়নে মুসলিম অবদান 


অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 


কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 

০৫৫4৮58003১ 
“তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন, 
তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার শিক্ষা 
দিয়েছেন 1১ 

8458 ৬01০ 9৫65 

“আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক রাসূলকেই 
তার নিজ কওমের ভাষাভাষী করে 


2৫1 বাঁ) ৮৪৫৮ 


০০৮ ১০৮5 ০৪95 ৬১:৫। 3৬ 498 955 

& সা? 
“আর তার আল্লাহর) নিদের্শনাবলির 
মধ্যে রয়েছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বৈচিত্র ।”* 


কুরআন মজীদের এসব নির্দেশনা 
মুসলিম মননে প্রত্যেক জাতি বা 
সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান ও 
মর্যাদা দানের স্পৃহা গেথে দেয় এবং 
ইসলাম যেখানেই গেছে সেখানকার 
অধিবাসীদের মাতৃভাষাকে সম্মান ও 
মর্যাদা দান করেছে। 

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পূর্বে 
এখানকার অধিবাসীদের কথা বলার 


বুলি দারুণ অবহেলিত অবস্থায় ছিল। 


নভেম্বর'১৭ 


ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, “মুসলমান 
আগমনের পূর্বে বঙ্ভভাষা কোনো কৃষক 
রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী 
কুঠিরে বাস করিতেছিল। বাঙ্গালা ভাষা 
মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর 
ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে 
কথঞ্চিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। 
পঞ্তিতেরা নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ 
করে শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের 
আবৃত্তি করতে ছিলেন এবং “তৈলাধার 
পাত্র" কিংবা “পত্রাধার তৈল' এই লইয়া 
ঘোর বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে 
বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা 
করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের 
স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরপ দূরে 
থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের 
কাছে অপাঙক্তেয় ছিল তেমনি ঘৃণা, 
অনাদার ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু 
হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া 
বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, 
শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল 
মুসলমান বিজয় বাঙ্গালা ভাষার সেই 
শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন 
করিল। বঙ্গ-সাহিত্কে একরূপ 
মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অতুক্তি 


হইবে না।" দ্রে. শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, 
বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের এভাব) 

প্রাচীন বাংলার উৎস-স্বরূপ খুঁজতে 
গিয়ে কেউ কেউ চর্যাপদকে চিহিতি 
করেছেন। এই চর্যাপদ বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের মধ্যেই বন্দীদশায় ছিল, 
তাকে বাংলা ভাষা বলাও দুরূহ। বাংলা 
ভাষায় যখন থেকে আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ ভাষার তাগিদেই ব্যবহৃত 
হতে লাগল তখন থেকে এ ভাষা 
প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত ভাষা হিসেবে 
ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে লাগল। 
মুসলিম শাসনে এসে তা প্রাণচাঞ্চল্যে 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ডক্টর আহমদ 
শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 
তুর্কি আমলে রাজশক্তির পোষকতা 
পেয়ে বাংলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের 
বাহন হলো । 
এখানে উল্লেখ্য যে, ৬২৮ খিস্টাব্দে 
এতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির পর 
থেকে আরবের বাইরের ভিন্ন দেশে 
ইসলাম প্রচার শুরু হয়, যার ব্যাপকতা 
সঞ্চারিত হয় ৬৩২ খিস্টাব্দে বিদায় 
হজের পরবর্তীকালে । ওই সময় চীন- 
সুমাত্রাগামী আরব বাণিজ্য নৌজাহাজে 
করে প্রচুর পান্তিত্যের অধিকারী কোনো 


____ললঢ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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কোনো সাহাবি ংলাদেশের 
সমুদ্রবন্দরে সফর বিরতি দিয়ে এখানে 
ইসলাম প্রচার করেন। তীরা 
ংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য 


মুসলিম লেখকগণ বাংলা ভাষায় বিভিন্ন 


চর্চার সুদূরপ্রসারী দিগন্ত উন্মোচিত 


বিষয়ে পুথি সাহিত্যের বিরাট আঙিনা 


হয়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ 
স্বাধীনতার আস্বাদনেও নিজেদের 


করেননি । তাদের কারও কারও মাযার 


অভিষিক্ত করতে সমর্থ হন। বাংলার 


শরীফ এখনো চীনের ক্যান্টন নগরীর 


মুসলিম শাসকগণ বাংলার মানুষের 


“ম্যাসেঞ্জার মসজিদ" প্রাঙ্গণে রয়েছে। 


খাদিম বা সেবক হিসেবে শাসনকার্ষ 


আযানসেসটরস গ্রেভইয়ার্ড নামে তা 
পরিচিত । 


পরিচালনা করতেন। এসব শাসক 
সুলতান অভিধায় অভিহিত ছিলেন, 


ংলাদেশে ব্যাপকহারে ইসলাম প্রচার 


তারা শাহে বাঙ্গালা, সুলতানে বাঙ্গালা 


শুরু হয় দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর 


খিতাবে ভূষিত ছিলেন এবং এ দেশের 


(রাযি.)-এর খিলাফতকালের মধ্যভাগ 
নাগাদ অর্থাৎ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে 
তারপর থেকে এখানে দলে দলে 


মানুষের জাতীয় পরিচয় ছিল 
বাঙ্গালিয়ান। এটাই সত্যি যে, স্বাধীন 
বাঙ্গালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানি 


আরব, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, মিসর, 


আমলেই। 


ইয়েমেন, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল 


ধলা ভাষা ও সাহিত্যের আজকে যে 


থেকে ইসলাম প্রচারকের আগমন 
ঘটে । তারা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে 
এসব প্রচারক বাংলাদেশের মানুষের 
ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই ইসলামের 
শিক্ষা, সৌকর্ষ সবার সামনে তুলে 
ধরেন। তখন থেকেই আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্তীভূত হয়ে 
এদেশের মানুষের মুখের ভাষার 
অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এটা বললে 
অত্যুক্তি হবে না যে, ৬৫০ খিস্টাব্দে 
বাংলা ভাষা প্রকৃত অবয়ব লাভ করে 
এরই ফলে। 

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের 
গোড়াপত্তন হয় খিস্টাব্দে 
ইখতিয়ারউদ্দীনা মুহম্মদ ইবনে 
বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের মধ্য 
দিয়ে। মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার 
আগে এখানে যেসব রাজার শাসন ছিল 
তারা বাংলা ভাষাকে নিষিদ্ধ ভাষা করে 
দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, অষ্টাদশ 
পুরাণাদি রামস্য চরিতানিচ/ভাষায়াং 
মানব : শ্রুতা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ- 
অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত 
ইত্যাদি মানব ভাষায় (বাংলা) চর্চা 
করলে রৌরব নরকে যেতে হবে । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই (১২০১ 
খি.) বাংলাদেশে মুসলিম শাসন 


সুবিস্তৃত দিগন্তব্যাপী ওজ্বল্য, এই যে 
জগতজোড়া খ্যাতি ও সমৃদ্ধি-সৌরভে 
সমুজ্ৰল তার স্থপতি নির্ণয়ে আমাদের 
যেতেই হয় বাংলার সুলতানি আমলে । 
আর সেই সুলতানি আমলই হচ্ছে 

ংলার সোনালি যুগ । সে যুগে যেমন 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোনালি ছিল, 
তেমনি সামাজিক উন্নতির দিক দিয়েও 
সোনালি যুগ ছিল, শান্তি ও সমৃদ্ধির 
দিক দিয়েও সোনালি যুগ ছিল, শিক্ষা- 
দীক্ষার দিক দিয়েও যেমন সোনালি 
যুগ ছিল তেমনি বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যেরও সোনালি যুগ ছিল। বাংলা 
ভাষায় সাহিত্য চর্চায় সুলতানগণ 

ংলার সব ধর্মের মানুষকে সমানভাবে 
উদ্বুদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 
অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষা চর্চার 
প্রবল ত্রাতেকে রোধ করার জন্য 
উঠেপড়ে লেগে যান। সুলতানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কুত্তিবাস রামায়ণ এবং 
কালিদাস মহাভারত অনুবাদ করলে 
ব্রাহ্মণ পন্তিতরা তাদের রৌরব নরকের 
অধিবাসী বলেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা 
একটি বচন বানিয়ে জনগণের মধ্যে তা 
ছড়িয়েও দেয়। আর তা হচ্ছে, 


নির্মাণ করেন। সুলতান ইউসুফ শাহের 
দরবারে কবি জৈনুদ্দীন এবং শাহ 
বিরিদ খান পৃথক পৃথক রসূল বিজয় 
কাব্য রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। 
ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সৈয়দ সুলতান 
€লা ভাষায় মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত 
ঘটান। 
ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, সৈয়দ 
সুলতানের নবী বংশ নামক পুঁথিখানি 
হচ্ছে বাংলা মহাকাব্যের মহান আদর্শ । 
সৈয়দ সুলতান সুরা ইবরাহীমের ৪ 


নম্বর আয়াতে করীমার আলোকে 
্ টু 
আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাব 


সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ 
এক ভাষে পয়গম্বর আর ভাষে নর না 
সদুত্তর 
যথেক রছুল নবী পয়গম্বর হৈছে 
উম্মতের যে ভাষা সে ভাষে সৃজিয়াছে! 
সুলতানি আমলের প্রায় সব সুলতানই 
ংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পৃষ্ঠপোষক 
বিশেষ করে সুলতান 
হোসেন শাহের অবদান 
হয়ে আছে। কবীন্দ্ 
পরমেশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন 
কলিযুগ অবতার গুণের আধার 
পৃথিবী ভরিয়া ধার যশের প্রসার 
এখানে উল্লেখ্য যে, ১৩৫২ খিস্টাব্দে 
সুলতান হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 
যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন তা 
স্বাধীন ইলিয়াস শাহী সালতানাত নামে 
দীর্ঘ ২০০ বছরের অধিককাল স্থায়ী 
ছিল। এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যের 
সর্বাধিক বিস্তার ঘটে। বাহ্‌ 
সাহিত্যের এই বিস্তারের নব নব 
অধ্যায় পরবর্তীকালেও নির্মিত হয় 
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলতে যে 
সময়কালকে বোঝানো হয় মূলত 
সেটাই হচ্ছে বাংলার সুলতানগণের 


নভেম্র'১৭ -________'্। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বাংলা 
সাহিত্য নির্মাণের যুগ। আর সেটাই 
হচ্ছে বাংলা ভাষার আলোকিত যুগ 


সাহিত্য চর্চায় অনেকটা অমনোযোগী 
থাকে । 


বলয় সৃষ্টি করেন। যে বাংলা ভাষা 
মুসলিম আগমনের পূর্বে নিদারুণ 


১৮৫৭ খিস্টাব্দের সিপাহি-জনতার 


অবহেলিত অবস্থায় ছিল, যে বাহ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি আবদুল 


র 
মহাবিপ্রবের পরে নতুন করে তারা 


ভাষা চর্চা করলে রৌরব নামক নরকে 


হাকিম, সৈয়দ আলাওলসহ বহু কবি 
অবদান রেখেছেন। কবি আবদুল 
হাকিম বাংলা ভাষার কদর সমুন্নত 
যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী 
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে নয়ুয়ায় 
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে ন 
যায়। 

সেকালের অন্যান্য কবির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শাহ মুহম্মদ 
সগীর, সৈয়দ হামজা, শেখ ফয়জুল্লাহ, 
শাহ গরীবুল্লাহ প্রমুখ। ১৭৫৭ 
খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর বিপর্যয়ের 
মধ্য দিয়ে যখন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য 
অস্ত যায় তখন শাহ গরীবুল্লাহর বয়স 
২৪ বছর। তার রচিত ছহি জৈগুন 
নামক পুথিতে তিনি বলেন, 

আল্লাহকে একিন জান হইয়া মমিন 
খুশিতে কবুল কর মোহাম্মদী দীন। 
পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে বিটিশ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিমদের 
দমন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮০০ খিস্টাব্দে 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 
দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে গড়ে ওঠা 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঞ্জলতার 
টুটি চেপে ধরে তাকে কটমটে ও 
দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ যোগ করে কঠিন 
ভাষায় পরিণত করে। এ সম্পর্কে ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “যদি পলাশী 
ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য 
বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়তো এই 
পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু মুসলমানের 
পুস্তকের ভাষা হইত।” উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে দুর্বার স্বাধীনতা 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এই নতুন দুর্বোধ্য 
সংস্কৃত বহুল বাংলায় উরি বাংলা 


নভেম্বর'১৭ 


আবার কলম ধরে। ওই শতাব্দীর 


যাওয়ার ভয় দেখানো হতো, সেই 


আশির দশকে ফুরফুরা শরীফের পীর 


বাংলা ভাষা মুসলিম সুলতানগণের 


সাহেব কেবলা মুজাদ্দিদে যামানা 
মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) 


একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় শাহী সম্মান 
লাভ করেছিল, তাকে আবার রাষ্ট্রভাষা 


বাংলায় সাহিত্য চর্চায় জাতিকে উদ্ু্ধ 
করেন এবং পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান 


হিসেবে অধিষ্ঠিত করার জন্য উনিশশো 
বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আবুল 


করেন। তখন থেকেই নব উদ্যমে 


বরকত, আবদুল জব্বার, রফিক, 


সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত হন মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকগণ যাদের তালিকা সুদীর্ঘ । 


সালাম প্রমুখ তরতাজা প্রাণ নিজেদের 
রক্ত ঝরিয়ে জান কোরবান করে দিয়ে 


১৮৯৯ খিস্টাবন্দে প্রকাশিত হয় বাংলা 


বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসে 


ভাষায় সর্বপ্রথম প্রামাণ্য বিস্তারিত ও 


মাতৃভাষার মর্যাদার নবঅধ্যায় রচিত 


মৌলিক তাসাউ গ্রন্থ ইরশাদে 


করলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা টিসিন 


খালিকিয়া বা খোদাপ্াপ্তি তত্ত। এ 


হলো । আর সেই রাষ্ট্রভাষা বাংলা 


গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন যশোরের 
খড়কীর পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ 
আবদুল করীম (রহ.)। উনবিংশ 
শতাব্দীর আশির দশক থেকে এবং 


আন্দোলনে সঙ্ঞাত চেতনার টাই 
ধরে ১৯৭১-এর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী 
মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে, এক সাগর 
রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম 


বিংশ শতাব্দীর সুচনাকাল থেকেই 


ংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। বাংলা 


মুসলিম কবি-সাহিত্যিক লেখকদের 
মধ্যে বিপুল_ উদ্যমের সৃষ্টি হয় 


ভাষার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে 


কায়কোবাদ, মীর মশাররফ হোসেন, 
মুলী রিয়াজউদ্দীন আহমদ, 
রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মুনশী 


রাখার জন্য এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ 
ও জাতির মধ্যে মাতৃভাষাগ্রীতি 
সঞ্চারিত করার জন্য অমর একুশে 


মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল 
হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরম খাঁ, 


ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
হিসেবে বিশ্বজুড়ে লত হয়ে 


মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, 
শেখ আবদুর রহীম, ড. মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, 


আসছে । এসবই বাংলা ভাষায় মুসলিম 
অবদানের ফসল। 
এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে 


কাজী আবদুল ওদুদ, ড. লুৎফর 


ংলাভাষী জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি, 


রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য 


যার মধ্যে মুসলিম হচ্ছে ২৫ কোটি সে 


বিশারদ, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর 
রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, কাজী 
নজরুল ইসলাম, কবি জসীমউদ্দীন, 
ফররুখ আহমদসহ আরও অনেকে 

ংলা সাহিত্যের নব নব অধ্যায় সৃষ্টি 
করেন। কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ 
শতাব্দীর বিশের দশকে আবির্ভূত হয়ে 

ংলা কাব্যে রীতিমতো বৈপ্রবিক 
অবদান রাখেন। রবীন্দ্র সুদৃঢ় বলয় 
ভেদ করে তিনি আর এক মজবুত 


নিরিখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
মুসলিম অবদানের কথা বলে শেষ করা 
যাবেনা । 


নি 


বাংলাদেশ 


* আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৩-৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:২২ 


____ 7) আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্ক।তি 


মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী 


আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিগত 
শতাব্দীর নববইয়ের দশক পর্যন্ত 
আরবি বিভাগ এবং কওমী মাদরাসার 


আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি 
হয় এবং কমপক্ষে এক-দুই বছর ব্যয় 


সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে কি ব্যবহারিক 


করে? এর সহজ উত্তর হল, আমাদের 
কওমী মাদরাসাগুলোর আরবি 


পাঠ্যসূচির মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
বর্তমান শতাব্দীর সুচনালগ্ন থেকে 
আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র ও 
পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং 
এর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচি, প্রতিষ্ঠান ও 
বিভাগ _ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা 
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গড়ে উঠে। এর 


পাঠ্যব্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আরবি ভাষা 
ও সাহিত্যে পাপ্তিত্য অর্জন নয় বরং 


দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব? এর পরিষ্কার 
ও যথার্থ উত্তর হল, না। কারণ, যে 
কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য 
ও পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, 
দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত এবং 
ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন 
পূরণে অক্ষম। এই বাস্তবতা কেবল 


এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে: 

১. বিশুদ্রভাবে আরবি ইবারত পাঠ 
করার দক্ষতা অর্জন । 

২.আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ 
করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা 
অর্জন। 


জন্য এক বছর বা দু'বছর মেয়াদি 
কোর্সও চালু করা হয়। এসব কোর্সে 


৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 


সাধারণত কওমী মাদরাসার 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ও 
সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হয় এবং নতুন 


অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে 
পরিচিতি লাভ। 
তবে এটা অনস্বীকার্য যে, কওমী 


করে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 


মাদরাসার আরবি পাঠ্যক্রমেও এমন 


আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে তারা 


মৌলিক উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে 


আরবি ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা 
অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় 


একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত 
সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবি 


এবং বলার ও লেখার যোগ্যতাও 
কমবেশী লাভ করতে সক্ষম হয় । 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষা 
ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত 


আরবি ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর 
জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয়। তাই আমরা 
সাহিত্যের প্রাচীন পদ্য আস-সাবউল 
মু'আল্লাকাত, দিওয়ানুল হামাসা, 
দিওয়ানুল মুতানাববী এবং প্রাচীন গদ্য 
বিশেষ করে মাকামাতে হারিরী ইত্যাদি 
প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থাদি 
ভাষা শিক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। 


ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে 
পারে । বাস্তবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা 
যায়। 

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া 


আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব গ্রন্থাদি 
পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে 
উঠার জন্য নতুন করে ভাষাচর্চা করতে 
বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও 


উচিত। সেটা হচ্ছে, ভাষাচর্চা ও 


করার পরও ছাত্ররা কেন নতুন করে 


নভেম্বর*১৭ 


সাহিত্যচর্ কি একই বিষয়? নিরেট 


আরবি সাহিত্যের ছাত্ররা গ্লাতকোন্তর 
ডিগ্রি লাভ করেও সেই একই কারণে 
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নতুন করে ভাষা কোর্সে ভর্তি হতে 
বাধ্য হয়। 
আদব বা সাহিত্য শব্দটির ব্যাপক 


অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল 
বক্তব্য সেটা কাব্য হোক অথবা গদ্য 
যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের 


ব্যবহার এবং অনেকটা অপপ্রয়োগের 
বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি এমন 
পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, নিছক নাহু- 
সরফের স্বল্পমেয়াদি কোর্সের নামও 
দেয়া হয় “আরবি আদবের কোর্স” । 
আবার কোথাও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
মানের আরবি গদ্য ও পদ্যের 
কোর্সকেও “আরবি সাহিত্যের কোর্স? 
বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাকে 
“যুলম” বললে অযৌক্তিক হবে না। 


কারণ যুলম শব্দের অর্থই হচ্ছে ]] [া]]]।]]া৬।বঘা]).গা)া])07 [0 


[া। [যা] [না] (কোনো কিছুর 
অপপ্রয়োগ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এ 


আবেগকে প্রভাবিত করা । 


৬. ছন্দশান্ত্র 001) 7), 
৭. কল্পনা (0 এ)ও 
৮. আবেগ (ক 1]। 


ল্গাানা0ো] পা(]গ্রাাযা। এ বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, 


আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদি যে 


ঠয়া751গ্০ তা খা]160 কোর্সগুলোর আয়োজন করা হয়, তা 


[1£7175)171171727177155 


অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলি, বলিষ্ঠ 
গঠনরীতি, সুষমামন্তিত র 
হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে 
সাহিত্য । 

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রক আদব বা 
সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে নিম্নরূপ: 


আদৌ সাহিত্যে [] [01109 বিশেষজ্ঞ 
হওয়ার কোর্স নয়। বরং তা হচ্ছে 
প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার কোর্স। এই 
কোর্সের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবি ভাষায় 
বলা, লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের 
একটা কার্যকর সুযোগ পায়। এই 
মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে 
পড়া ও বলার যোগ্যতা যথাযথ ও 


[দা॥ঞাসি কা] ঠ-থাাাঞু। কাজ্ফিত মানে অর্জন করতে হলে 


71077 চগাযার777হী []]' [93 আমাদেরকে 


স্বল্পমেয়াদি ভাষা কোর্সের নাম দেওয়া 
হয়, [][াাা]]] অর্থাৎ সাহিত্যের 
অনার্স কোর্স। অথচ অনার্স কোর্স বা 
বিশেষায়িত কোর্সের জন্য অন্ততপক্ষে 
৪ বছরের প্রয়োজন । অপরদিকে যারা 
এ কোর্সে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন 
করেন, তাদের অনেকেরই নামের 


আগে []1[][]াা][ |] |সুসাহিত্যিক) 
শব্দটি যোগ করা হয়। কাজেই আদব 
শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও এর মুল 
উপাদান কী সে ব্যাপারে আমাদের 
সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এর 
মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থান 
যথার্থরূপে ও বাস্তবতার ভিত্তিতে 
নিরূপণ করতে সক্ষম হব। 

বলা বাহুল্য যে, আরবিতে 'আদব' 
শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে 
এখানে আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা 
তুলে ধরতে চাই। এর দুটো হল 
সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক সংজ্ঞা 
আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিয়রূপঃ 


[যায [থা 1 গিয়া (]াা। ২ 
হাঠাশা?11,1-]111]ঘাগাসাশ। ৩ 
০৫১81117011 


157111777777/-/15 
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অবশ্যই নিতোক্ত 


[18777777777 বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে 


অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য 
বা গদ্য যা নান্দনিক প্রকাশভঙ্গির 
মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, 
চরিত্রকে পরিশীলিত করে, শালীনতার 
প্রতি আহবান করে এবং অশালীনতা 
হতে দূরে রাখে । 

উপযুক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, সাহিত্য কেবল 
ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার 
খানেক শব্দ মুখস্থ করার নাম নয় এবং 
দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য শব্দ 


ব্যবহার করে দুয়েকটা রচনা লেখাও পৃথিবীর 


সাহিত্য চর্চা নয়। সাথে সাথে এ 


হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে 
যত্ববান হতে হবে । বিষয়গুলো হচ্ছে, 
১. উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (%লুসার্টি), 
২. শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা 
(তে 
৩. ই'রাবের বিশুদ্ধতা (11717), 
৪. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা 
(17) 
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি 
র যে কোনো ভাষায় বলা ও 
পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য 


বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক 


অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে 


মাত্রই সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক 
হতে হলে আরও অনেক ভাষিক গুণ ও 
প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। যে 
প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো অপরিহার্য 
তা হচ্ছে, 

১. শব্দমালা (২ []।বু) 

ব্যাকরণ (_ 0] “৪ 

শব্দতত্ত (9111), 

বর্ণনা বিদ্যা (3), 


৫. শব্দালঙ্কার (বঝ্ঝাযা-), 


সাধারণ লিখিত আরবি ভাষায় যেহেতু 
স্বরচিহ বা ধ্বনিচিহ্ (৬ 317) থাকে 
না, সাথে সাথে আরবি ভাষায় এমন 
অনেক শব্দ আছে যার একাধিক 
কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে 
লেখা হয় তাই সেগ্তলো পড়ার সময় 
বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী 
সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ 
করতে হয়। এ জন্য আরবি শব্দের 
একাধিক কাঠামো ও কাঠামোভেদে 
অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে 
হয়। এর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম 
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করতে হয় এবং ব্যাপক অনুশীলন 
করতে হয়। তাই কোনো ছাত্র যদি 
স্বরচিহ্ন বিহীন কোনো আরবি লেখা 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ ই'রাব ও সঠিক 
তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে 
আরবি ভাষা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ 
অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে 
শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ 
থাকতে হবে এবং তাদের মাঝেও এ 
গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও 
যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের হতে হবে । 

আরবি শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা 
অর্জনের জন্য অবশ্যই আরবি ভাষায় 
তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। 
বানানের নিয়ম-কানৃন শিখতে হবে। 
ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন 
পদ্ধতি জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী 
একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও 
সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন 
করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে 


কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা 


ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত সহকারে 


অনুকরণ করতে শিখে । তাদের সব 
বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধর্মী 
বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা 
যায়। এমনকি নিরেট গবেষণীধর্মী ও 
সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা সেই 
একই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার 
করে থাকে, যা অত্যন্ত দোষণীয়। 
কারণ আরবি প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে 


বলা হয়েছে, নাসা 1*ঘক্াঅর্থাৎ 
অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে । যেমন 
বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে 
হবে। অন্যথায় তা দোষণীয় বলে 
বিবেচিত হবে। 

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক 
জীবনের উপযোগী আরবি ভাষা 
শিখতে হলে অবশ্যই আরবি পত্র- 
পত্রিকা পড়তে হবে এবং সেখান থেকে 
শব্দ শিখতে হবে । কারণ পত্রিকা হচ্ছে 
এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় 


ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট 
ছোট বিচ্ছিনন ও সরল বাক্য গঠনের 


সব ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও 
পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশিষ্ট 


অনুশীলন করানো হবে। পর্যায়ক্রমে 


ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও 


তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন 
আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও 
জটিল বাক্য গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি 
করতে হবে । সাথে সাথে একই বক্তব্য 
শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও 
বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার 
অনুশীলনও করতে হবে। এ লক্ষ্যে 
ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন 
বর্ণনাভজির (শ] []] []]5) সাথে 
পরিচিত হতে হবে এবং কোন বিষয় 
বা বক্তব্যের জন্য কোন বর্ণনাভঙ্গি 


প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে । যে 
কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও 
উপকারিতা ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার 
করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার 
জন্য সেই ভাষার পত্র-পত্রিকা পড়ার 
পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক 
ও ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতেও 
এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে 
হবে। একটা কথা আমাদের ভালো 


উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে 


করেই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি 


এবং সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে 
পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে হবে । তা 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবি গ্রন্থ 
সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা 


না হলে তারা একই ধরনের বাক্য 
গঠনে অভ্যন্ত হয়ে পড়বে এবং একই 
ধরনের বর্ণনাভঙ্গির মাঝে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়বে । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, 
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র 


নভেম্বর*১৭ 


করেছেন সেগুলো পড়ে বুঝার জন্যও 
আমাদেরকে এই আধুনিক ও 
ব্যবহারিক আরবি ভাষা শিখতে হবে । 
কাজেই আমাদের দেশে আরবি ভাষা 
শিক্ষা কোর্সে আরবি সংবাদপত্র পঠন 


অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য 
যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থাও 
করতে হবে। 

পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও 
প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
তা হল, ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য 
আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে হবে 
সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, 
তাত্তিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং 
প্রয়োজন পূরণে হতে হবে কার্যকর ও 
ফলপ্রসূ । আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 
প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা 
চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও 
নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও 
অনুশীলন । অন্যথায় আমাদের পক্ষে 
কাঙ্ষিত মানের আরবি ভাষা শিক্ষাও 
সম্ভব হবে না এবং আরবি সাহিত্য 
চর্চাও সম্ভব হবে না। 


চৈত্রকান্তি 
কবি শিখর চৌধুরী 
চেত্রের খরতাপে 
খা খা করে ফসলের শূন্য ক্ষেত, 
বিদায়বেলায় আমন্ত্রন জানায় 
গাছ তলাতে পাতার বিছানা 
পাতার অলস বসুন্ধরা । 
আম গাছেতে আমের মুকুল 
ঝরতে ঝরতে সব ঝরে নি, 
চেত্রমাসের চৈত্র হাওয়ায়, 
ফুটছে নতুন দোলন কুঁড়ি 
মরুরৌদ্বের উও্তাপে, 
বৈশাখের দিনের আগমনী শুনি । 
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করা হয়েছে। তা সত্তেও বর্ণনাগুলো 
ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে সংযোজন করে 
দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর কথা 
হলো, আমরা এটা বলতে পারি না যে, 
“এসব_ ইতিহাস্রন্থ সম্পূর্ণ মিথ্যার 
ওপর ভিত্তি করে রচিত' ৷ কারণ এসব 


ওরা নিজেদেরকে শিয়ানে ওসমান' 
হিসেবে পরিচয় দিতো । গ্রুপটি হযরত 
আলী রোযি.) ও তার বংশধরদের 
প্রতি বৈরিতা পোষণ করতো । এসব 
উপদল ও শ্রেণীর বাইরে মুসলমানদের 
মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসে অবিচল 
একটি বড় অংশ ছিলো যাদেরকে 


এসবের ও তার াধারাত 
মিলেমিশেই থাকতো; এসব 
ফেরকাবন্দির বিভেদরেখা ততটা স্পষ্ট 
হয়ে উঠতো না। শিয়াদের একটি 
সর্বসম্মত নীতি ছিলো যাদের 
অনুসরণের স্বার্থে শিয়া বর্ণনাকারীগণ 
নিজেদের মতবাদ গোপন রাখতো । 
ফলে ইতিহাসবিদগণ পরস্পরের সঙ্গে 
সহজ-সরলভাবে তথ্য বিনিময় 
করতেন। লব্ধ তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে ছড়িয়েও দিতেন নির্ধিধায়, 
অসঙ্কোচে। 

মতবাদ, মতাদর্শ ও শ্রেণীভেদ বিচারের 
আলোকে যখন ইতিহাসের তথ্যকে 
মূল্যায়ন ও যাচাই করা হলো, দেখা 
গেছে অনেক ইতিহাস লেখক এমনসব 
তথ্য সংযোজন করে দিয়েছেন যা স্রেফ 
তার মতাদর্শকে শক্তি যোগানো এবং 
তার বিপক্ষকে রদ করার জন্যই 


রঙের চশমা পরবেন 

আপনার কাছে সেই রঙের মনে হবে; 
কাজেই লোকেরা ইতিহাসকে যখন স্ব 
স্ব মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেছে 
এর ব্যাখ্যাটাও তারা নিজেদের 
সুবিধামতোই করে নিয়েছে। ফলে 
ইতিহাসের বাস্তব ও সঠিক বর্ণনার 
ক্ষেত্রেও এর একটি প্রভাব প্রতিফলিত 
হয় এবং ঘটনাকে কমবেশি পরিবর্তন 
ও রঙ চড়িয়ে বর্ণনার এক প্রবণতা 
গড়ে ওঠে । যেহেতু তথ্য আর বর্ণনাকে 
রীতিটা সবমহলেই ছড়িয়ে গেছে । তাই 
শিয়া, খারেজিদের বর্ণনা মেইনস্্িম 
(মূলধারার) মুসলমানদের লেখা গ্রন্থে 
ঢুকে পড়েছে। 


হিজরি তৃতীয় শতকে 
ইতিহাসের হাল 

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, 
সাহাবাযুগের বড় বড় ঘটনার বর্ণনা 
(তাওয়াতুর) সুত্রে পেলেও সেসব 
ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা মিলছে একক 
রিপোর্ট ও বিচ্ছিন সূত্রের বরাতে । 
“মুতাওয়াতির' বা ধারাবাহিক 
গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সূত্রের বর্ণনা বিষয়ে 
ইতিহাসবিদদের কোনো মতান্তর নেই 
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তবে একক সুত্রে রিপোর্ট বা তথ্য 
সম্পর্কে টা দো রান 
মতভেদ লক্ষ্য করা যায় 
বর্ণনার অধিকাংশই হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের কতিপয় ইতিহাস লেখক 
কর্তক সংকলিত এবং তারা 
এতথ্যপগ্তলো দিয়ে ইতিহাসগ্রন্থ রচনা 
করেছেন। হিজরি তৃতীয় শতকে যখন 
বড় বড় ইতিহাসগ্রন্থের সংকলন প্রস্তুত 
হয়ে গেছে তখন হিজরি দ্বিতীয় 
শতকের এসব গ্রন্থ তার অংশে পরিণত 
হয়েছে। এ যুগে গ্রন্থ মুদ্রণের পদ্ধতি 
ছিলো হাতের লেখায়; কাজেই হাতের 
লেখা নতুন গ্রন্থ রচিত হবার পর 
পুরনো গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় (0৮5919/6) 
হিসেবে পরিত্যক্ত বিবেচিত হয়। 
হিজরি তৃতীয় শতকের ইতিহাসস্রন্থ 
অধিকতর গুরুত্ব বহন করার কারণ 
হলো, হিজরি প্রথম শতকে সংঘটিত 
ঘটনাবলি সম্পর্কিত সবচেয়ে পুরনো 
তথ্যগুলো হিজরি তৃতীয় শতকে রচিত 
গ্রন্থসমূহে মেলে । কাজেই এসব গ্রন্থ 
সম্পর্কে আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্য 
থাকা দরকার। নবীযুগ বা 
সাহাবাযুগের ইতিহাসগবেষক মাত্রই 
হিজরি তৃতীয় শতকের 
ইতিহাস্রন্থসমূহকেই উপাত্ত হিসেবে 
এমনকি 
ইতিহাস- 
্রন্থাবলির সূত্র ও ভিত্তি হিজরি তৃতীয় 
শতকের গ্রন্থগ্ুলোই। সাধারণভাবে 
এসব গ্রন্থকে চারভাগে ভাগ করা যায়: 


১. বংশ তালিকাবিষয়ক গ্রন্থ 

এ জাতীয় গ্রন্থ ও রচনাবলির উদ্দেশ্য 
হলো, বিভিন্ন ব্যক্তিতেের বংশধারা ও 
নসবনামা আলোচনা করা । আরব্যদের 


বংশীয় লোক কেবল তারাই যত্রের 


প্রকাশিত হয়েছে। লেখক রাসুলুল্লাহ 


সাথে পূর্বপুরুষের বংশ তালিকা 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ 


সংরক্ষণ করে। কেউ কেউ আবার 


বর্ণনা থেকে শুরু করেছেন আর 
প্রজননের পর প্রজন্ম ধারাবাহিকতায় 


লোকজনদের শোনায় । তবে বিষয়টা 


তার একেকজন আত্রীয়ের জীবনী 


আমাদের সমাজে এতো ব্যাপকভাবে 


আলোচনা করেছেন । এরপর তীর চাচা 


নেই। অন্যদিকে আরবে বংশধারা 
সম্পর্কে যার যত বেশি পান্তিত্য সমাজে 
সে ততবেশি। বলে রাখা ভালো, 
বংশধারা-বিষয়ক শাস্ত্রে কেবল 
পূর্বপুরুষদের নামের তালিকা মুখস্থ 


আবু তালিব ও আব্বাসের জীবনী 
আলোচনা করেন। তারপর বনী 
উমাইয়া, বনী যোহরা, বনী তামিম, 
বনী মাখযুম, বনী আদীসহ কুরাইশের 
অন্যান্য শাখাগোত্রের লোকজনের 


রাখা নয় বরং গোত্রের প্রসিদ্ধ 


জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 


ব্যক্তিদের জীবন, অবদান ও কীর্তি 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

ফলে খুবই গুরুতে সঙ্গে আরবদের 
বংশধারা-বিষয়ক শাস্ত্রে (ইলমুল 
আনসাব) তথ্যসম্ভার ধারাবাহিকভাবে 
বিন্যস্ত এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে 
বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পৌছুতে থাকে। 
বংশধারার বর্ণনা, জীবনী বয়ান ছাড়াও 
এ-জাতীয় গ্রন্থের আরেকটি বিশিষ্টতা 
হলো, এতে বিয়েশাদি-সম্পর্কিত 
তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে 
বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের 
অবস্থা থেকে তাদের মাঝে বিদ্যমান 
হদ্যতা ও সম্প্রীতির মাত্রাটা আন্দাজ 
করা যায়। আমাদের ইতিহাসবিদগণ 
বনী হাশিম ও বনী উমাইয়ার মাঝে 
বৈরিতা-বিষয়ে বিস্তারিত যে বয়ান 
হাজির করেছেন বংশধারা শাস্ত্রের 
আলোকে দেখলে তার চরিত্রটা বুঝতে 
বুঝতে পারা অনেকটাই সহজ হয়ে 

] 

“ইলমুল আনসাব" বা বংশধারা-বিষয়ক 
শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ আহমদ ইবন্‌ 
ইয়াহইয়া আল-বালাজুরীর 
(২৭৯-৮৯৩ হি.) কর্তৃক রচিত 


মাঝে বংশধারা-বিষয়ক শান্ত্র অত্যধিক 


“আশরাফুল আনসাব' লক্ষ্যণীয় বিষয় 


গুরুতু বহন করে এবং এর ভিত্তিতে 


হলো, এটা বংশধারা-বিষয়ক গ্রন্থ 


গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হতো বলেই 


হলেও এতে ইতিহাসের প্রচুর তথ্য 


তাদের কাছে বংশসুত্র বিষয়টির গুরুতৃ 


সমিবেশিত হয়েছে। কারণ লেখক 


একেবারে প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই 


গ্রন্থটিতে আলোচিত প্রত্যেক ব্যক্তির 


বরাবরই অসামান্য । আমাদের দেশে 


বিস্তারিত জীবনী তুলে এনেছেন। 


তো বড় বড় সন্ত্রান্ত ব্যক্তি যেমন 


বর্তমানে গ্রন্থটি প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার 


চৌধুরী, সিকদার, তালুকদার প্রভৃতি 


নভেম্বর'১৭ 


তের খগ্ডের আলাদা আলাদা ভলিয়মে 


তিনি নিজের এই বিখ্যাত গ্রন্থটি 
সাজিয়েছেন এভাবে যে গোত্র 
আত্মীয়তার বিবেচনায় রাসুলের যত 
কাছের তাকে আলোচনার ধারাক্রমে 
তত আগে রেখেছেন। রীর 
আগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে একই 
বিষয়ে মুসআব জুবাইরী (১৫৬-২৩৬ 
নল ৭৭৩-৮৫১)-এর গ্রন্থ “নাসাবু 
কুরাইশ'। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 
তিনিও কুরাইশ গোত্রের শাখাসমূহের 
মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্বন্ধ 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি 
হযরত জুবাইর (রহ.)-এর বংশধর 
কাছ থেকে অনেক বর্ণনা গ্রহণ 
করেছেন। গ্রন্থটির আরেকটি হলো, 
এখানে কেবলই বংশধারা-বিষয়ক 
আলোচনা স্থান পেয়েছে কোনো 
ইতিহাস বয়ান করা হয়নি। ফলে 
গ্রন্থটির নিরপেক্ষতা স্বীকৃত। পরে 
চতুর্থ শতকে ইবনে হাযাম 
(৩৮৪-৪৫৬ _ ৯৯৪-১০৬৪)-এর 
লেখা “জামহারাতু আনসাবিল আরব' 
গ্রন্থটিও এ বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা ও 
গুরুত্ব বহন করে। 


২. শ্রেণীবিন্যাসগত (তোবাকাত১) 
পর্যালোচনা গ্রন্থ 

তাবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহেও বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের জীবনী আলোচিত হয়। 
যেখানে পরোক্ষভাবে তাদের সময়ের 
ইতিহাসের নানা তথ্যও উঠে আসে। 
তবে এ জাতীয় গ্রন্থের বিন্যাসধারা 


___0 আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
হলো, বয়স বা মেধা আর গুণপনা 


বিচারে স্তর-ক্রমে (42০ 
070%17/72227  07097)) 
আলোচনা । যেমন রাসুলের (সা.) 


দাওয়াতে প্রথম দিকে ইসলাম 
হিজরতের পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত 
হবার মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম 
গ্রহণকারী সাহাবিরা দ্বিতীয় স্তরের 
বদর-ওহুদের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম 
গ্রহণকারী সাহাবীদের তৃতীয় স্তরে গণ্য 
করা হয়। এভাবে ইতিহাসে আলোড়ন 
রী বড় বড় ঘটনার মধ্যবর্তী 
সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের 
একেক স্তর হিসেবে সাজানো হয়েছে। 
মক্কা বিজয় ও রাসুলের ইন্তেকালের 
মধ্যবতাঁ সময়ে যারা ইসলাম গ্রহণ 
করেন তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের 
শেষ স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। 
তাদের পরে শুরু হয় তাবেঈনদের 
স্তর। 
এই আঙ্গিকে লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত 
গ্রন্থ মুহাম্মদ ইবনে সা'দের “আত- 
তাবাকাতুল কুবরা । ইবনে সাদ যদিও 
বড় ইতিহাসবিদ কিন্তু তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদীর (মূ. 
২০৭-৮২২) শাগরেদ; যাকে 
হাদিসবিশারদগণ নিতান্ত দুর্বল 
বর্ণনাকারী দেয়ীফ) সাব্যস্ত করেছেন। 
কাজেই ওয়াকিদীর সুত্রে ইবনে সা'দ 
কর্তৃক আনীত কোনো বর্ণনাই 
গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ইবনে সাদ 
স্তরের পর স্তর সাহাবী-তাবেঈনদের 
জীবনী আলোচনা করেছেন। এর 
পাশাপাশি তিনি নগরভিত্তিক 
(অধিবাসী) ব্যক্তিবর্গের জীবনী 
আলোচনা করেছেন। 


[চলবে 


১ “তাবাকাত'-বিষয়ক গ্রন্থ বলতে বোঝানো 
হয়েছে, যে গ্রন্থে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য 
পরস্পরে সাদৃশ্যপূর্ণ- হোক তা বংশমর্যাদা, 
জন্ম, জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রভৃতিতে- কোনো 
শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত 
আলোচনা করা হয়েছে এমনভাবে যাতে 
যারা তাদের সমপর্যায়ের নয় তাদেরকে 
সহজে আলাদা করা যায়। 


নভেম্বর'১৭ 


যখন আমার মৃত্যু আসবে 
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী 


[মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রুমী; জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ বলখী নামেও 
পরিচিত। বিশ্ব তাকে সংক্ষেপে রুমী নামে জানে । তিনি ত্রয়োদশ শতকের 
একজন ফারসি কবি, ধর্র্তািক এবং সুফি দর্শনের শিক্ষক ছিলেন । রুমী 
খোরাসানের বলখে ১২০৭ খিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর জনুঘহণ করেন। 
১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ॥ তাদের পরিবার ছিল 
বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও ধর্র্তত্টবিদ পরিবার । তার পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদকে 
সমসাময়িক “পণ্ডিতদের সুলতান" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল । 

তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন প্রেম ও আশাবাদের ক্বি 
হিসেবে । তার রচিত একটি অসামান্য এন্। মসনবী থেকে গভীর 
পরমার্থ প্রেমের অনাবিল ও অফুরন্ত রস-ধারা উপভোগ করে পরম আনন্দ 
লাভ করতে পারে যে কেউ । একজন ধর্মাণ মুসলিম হলেও কবি রুমী তার 
মসনবীতে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি ॥ ধর্মীয় আচার বা রীতিনীতি নিয়ে 
অহেতুক বিতকর্ও সৃষ্টি করেননি তিনি । তিনি মসনবীতে প্রেম আর বিরহের 
জয়গান গেয়েছেন ॥ মানব ও পরমাত্থার মধ্যে শাশ্বত এক্য ও প্রেমই এই 
কাব্যের মূল উপজীব্য । তিনি সমস্ত বিশ্বমানবকে একই খোদার সৃষ্টি বলে 
মনে করতেন। সম্পাদ 1 

যখন আমার কফিন নিয়ে যাবে, তুমি কখনো এটা ভেবো না- 

আমি এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি! 

চোখ থেকে অশ্রু ফেলো না, মুষড়ে যেও না গভীর অবসাদে কিংবা দুঃখে- 
আমি পড়ে যাচ্ছি না কোন অন্তহীন গভীর ভয়ংকর কুয়ায়! 

যখন দেখবে আমার মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, তুমি কেঁদো না- 

আমি কোথাও যাচ্ছি না, আমি কেবল পৌছে যাচ্ছি অনন্ত প্রেমে । 
আমাকে যখন কবরে শোয়াবে, বিদায় বলো না- 

জেনো, কবর কেবল একটা পর্দা মাত্র, এটা পেরোলেই স্বর্গ । 

তুমি কেবল দেখো আমাকে কবরে নামতে 

এখন দেখো আমি জেগে উঠছি! 

কীভাবে এটার শেষ হয় সেখানে, যখন সূর্য অস্তাচলে যায় কিংবা চাদ ডুবে? 
এটা মনে হবে এখানেই শেষ, 

অথচ এটা অনেকটা সূর্য উঠার মত, এটা বরং সুপ্রভাত 

যখনই কবর ঢেকে দেয়া হবে- ঠিক তখনই তোমার আত্মা মুক্ত হবে, 

তুমি কি কখনো দেখছ একটা বীজ মাটিতে বপিত হয়েছে, কিন্ত নতুনভাবে 
জন্মায়নিঃ 

তাহলে তুমি কেন সন্দেহ করো- মানুষ নামের একটা বীজ জাগবে না? 

তুমি কি কখনো দেখেছো, একটা বালতি কুয়ায় নামানো হয়েছে অথচ এটা 
খালি ফিরে এসেছে? 

তাহলে তুমি কেন আহাজারি করো একটা আত্মার জন্য, যখন এটা কুয়া 
থেকে উঠে আসে ইউনুসের মত! 

যখন তুমি শেষবার নৈঃশব্দে ডুববে, তোমার শব্দ ও আত্মা পৌছে যাবে এমন 
এক ঠা খবীতে 

যেখানে কোন স্থান নেই, সময় বলে কিছু নেই! 


অনুবাদ : রেজা রিফাত 
____________ 9 আত্তান্তহীদ ৪৪ 


ক।বি।তা 


ওরাও মানুষ 
কবি শিখর চৌধুরী 
আমি মানবতার কথা বলতে এসেছি 
রক্ত-শ্বাপদের পদতলে পৃষ্ঠ__ 
মানুষের সত্য কবিতার জয়গান করছি। 
কালো রাতের অভিশাপে, 
নিত্যকার পাখি ডাকা গ্রামগ্ডলোর এমন 
স্তদ্ধ অবস্থা কেউ কল্পনাও করেনি , 
পাখিসদৃশ প্রাণীরা কেবল নীরব চেয়ে আছে, 
ভাঙা বালতিতে ফোটা ফোটা রক্ত 
তাতে ভিড় জমেছে ঝাঁক ঝাক মাছিগুলোর 
ভাদ্র-আশ্বিনের রোদে শুকোচ্ছে প্রামাণ চিন্বগুলো। 
স্যাটেলাইটে ফুটে উঠেছে নির্মম জালাও-পোড়াও চিত্র 
পুতুল শিশুরা শুনছি না কি ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছাই হয়েছে, 
অনেক অনেক মা-বোনেরা প্রথমে ধর্ষিত; 
পরে বুলেটের ক্ষত নিয়ে পড়ে আছে 
সেনাবাহিনীর নির্মম আঘাতে পড়ে থাকা পুরুষ মৃতরা 

এখন অজ্ঞাত গণকবরের অপেক্ষায় স্তুপাকৃত, 
যারা জীবিত দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে চেয়েছে 
কেউবা পুতে রাখা "মাইনে' বিস্ফোরিত হয়ে 
চির পঙ্গুত বরণ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত 

ংলাদেশের মুনষ মানবতার হাত বাড়িয়েছে 
প্রতিটি উপসনালয়ে-বন্দরে-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তোলা হচ্ছে ত্রাণ । 

আন্তজার্তিক মহল নিন্দিত করেছে এ পৈশাচিকতাকে 
কিছু পরাশক্তি আবার কুটনীতির কূটচালে 

জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে মানবতাকে! 
কিন্ত মৃত্যুস্থৃতি নিয়ে 

যে মানবশিশুটির সামনে ছাই হয়েছে তার পরিবার; 
বিশ্ব-মানবতাও কী ছাই হয়নি; 

সেই পরিবারের সাথে সাথে । 


সুখ-আনন্দ 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

ভোর না হতেই করছে শুরু খোকা তাহার কাজ, 

যে করেই হোক ঘুড়িটা তার উড়তে হবে আজ। 
কোন্থেকে এক বাঁশের ফালি কাল এনেছে ঘরে, 

কে জানে এক পলিথিনও আনলো কেমন করে! 
দা,পলিখিন,বাঁশের ফালি সব করেছে জমা, 

কসরতে তার একটা ঘুড়ি হয়েই গেলো অ মা! 
ডাকছে মা তার পান্হা খেতে তার সে খবর নাই, 
উড়বে ঘুড়ি সেই খুশিতে ছুটছে খোকা তাই। 

লম্বা লেজের ঘুড়ি এ যে অল্প খানিক সূতা, 

এতেই খুশি ঘুড়ির শিল্পী ছোট্ট খোকা তোতা । 

নাটাই তো নেই,সৃতায় ধরে দৌড়ছে ক্ষেতের আ'লে, 
এইতো তাহার সুখ-আনন্দ কি হবে মা'র গালে! 


নভেম্বর'১৭ 


ভার 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

কে দিয়েছে তব বুকের গহীনে 
পাহাড়ের সব ভার 

শব্দহীন চিতকারে রক্তাক্ত 

হৃদয় চৌচির কার। 

যমুনার ভাংগন এখন ছুয়েছে 
মধুমতির তীর 

অশান্ড় অধীর কোন অবলা সুন্দর 
অক্ষি নীড় । 
বৈশাখী ঝড় ভাঙে কোন ঘর 
কেই বা জানে 
দহন কোন প্রাণে । 


সবার আপন 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


ও ফুল তুমি কেন এতো সুন্দর 

ও পাখি তুমি কেন আর নও পর! 
ও মেঘ তুমি কেন দূর দেশে যাও 
ও পাহাড় তুমি কেন শুধুই তাকাও! 
ও সাগর তুমি কেন বিশাল বড় 

ও আকাশ তুমি এসে হাতটা ধরো । 
আমি আর পাড়ছি না থাকতে একা 
সবাইকে ভালোবাসি চাই যে দেখা । 
আমি এক ছোট শিশু সবার প্রিয় 
চাই যে আপন হতে করেই নিও। 
যত ছোট হই আমি নয় ছোট মন 
চাই হতে চাই হতে সবার আপন। 


কেন অশান্তি বিস্মিত? 
হিফজুর রহমান তুহিন 


আর কত আর কত যে ভাঙবে ঘর বাড়বে ক্ষত? 
আর কত আর কত যে কাঁদবে মন চলনায় অবিরত? 
আর কত আর কত যে দেখব যুদ্ধ ঝড়ছে রক্তিম 
রক্ত? 
আর কত আর কত যে বিভীষণ হবে হানাহানি ? 
আর কত আর কত যে কাদে পিঠে মৃত? 

আর কত আর কত ধু-ধু ধ্বংসে প্রলয় বসন্ত? 
আর কত আর কত যে রাখাল নৃত্য? 

আর কত আর কত যে প্রশ্নঃ 

আমার সোনার দেশে কেন অশান্তি বিস্মিত? 
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(রহ.)- এর ইন্তেকাল 


এতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার তাফসির ও 
মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ দো.বা.)। 
বিতর্কে অবতীর্ণ ছাত্রবৃন্দ সত্যপ্রকাশে পক্ষে-বিপক্ষে 
কুরআন ও হাদিসের আলোকে ও যুক্তি-তর্কের নিরিখে 
অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সঙ্গে বিসয়টিকে ফুটিয়ে 
তোলে । আর বিষয়টি যুগোপযোগী হওয়ায় বিপুল পরিমাণে 
উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশেষে সভাপতির দোয়ার 
মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


কারী মাওলানা মোহম্মদ তৈয়ব দো. বা.)- 


এর জামিয়া পরিদর্শন 
গত ২২ অক্টোকর রবিবার পাকিস্তানি বংশোভুত ও হংকং 
প্রবাসী বিশিষ্ট আলেমে দীন কারী মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব 
(দা. বা.) জামিয়া পরিদর্শনে আসেন। বাদে ফজর 
মেহমানের সম্মানার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়। তেলাওয়াতের মধ্য 


পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম আল্লামা মুফতী আজীজুল 
হক (রহ.)-এর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা ও আজিজিয়া 
কাসেমুল উলুম দোহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা 
হাফেজ মাহবুর রহমান (রহ.) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ 
বুধবার দুপুর ইটা ৩০ মিনিটে দীর্ঘদিন রোগশয্যায় শায়িত 
থেকে জরাগ্স্ত এই দুনিয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়ে মাওলায়ে 
পাকের দরবারে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন । ইন্নালিল্লাহি ... 
রাজিউন। জাতির এই আধ্যাত্মিক রাহবারের ইন্তেকালের 
খবর জামিয়া ও পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়লে সকলেই 
শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। হযরতের জানাজায় শর 
হতে এবং শেষবারের মতো হযরতের দর্শন লাভের আশায় 
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
জামিয়া-অভিমুখে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসেন। 

হযরতের অসিয়ত অনুযায়ী দ্রুত সময়ে দাফনপ্রক্রিয়া সমাধা 
করা হয়। হযরতের নামাযে জানাজায় ইমামতি করেন 
জামিয়া দারুল মাআরিফের প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম বিখ্যাত 
আরবি সাহিত্যিক আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)। 
জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ বক্তব্যে রইসুল জামিয়া শায়খুল হাদিস 
আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.) জামিয়ার 
পক্ষ থেকে হযরতের রুহের মাগফিরাত ও রফয়ে দারাজাত 
কামনা করেন । এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
প্রকাশ করেন। 


“সকল সাহাবা (রা.) মিয়ারে হক" শীর্ষক 
মুনাযারা অনুষ্ঠিত 


২ অক্টোবর ২০১৭ সোমবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার 
দারুল হাদিস মিলনায়তনে সকল ইসলাম-বিদ্বেধী ও 
ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবেলায় দৃঢ় 
প্রত্যয় ব্যক্তকারী জামেয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় 
“সকল সহাবা (রা.) মিয়ারে হক' বিষয়ক মুনাযারা অনুষ্ঠিত 


নভেম্বর'১৭ 


দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন, 
যথাক্রমে জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফজ 
আহমদুল্লাহ দো. বা.) ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা 
হামযাহ (দো. বা.)। 

তিনি শুরুতেই বিশেষকরে জামিয়ার গত দশ বছরে 
বিয়োগান্ত মুরুবিবদের স্মৃতিচারণ করেন (কারণ দশ বছর 
পূর্বে তিনি আরেকবার এসেছিলেন) ও তাদের রুহের 
মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বুখারী 
শরিফে সাহাল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। যেখানে নবি (সা.) বলেন, যে 
আমাকে দুটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিবে আমি তাকে 
জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব । এক. জিহ্বা ও দুই. লজ্জাস্থান । 

তিনি বলেন, ছাত্রদের উচিত এ দুটি ব্যাপারে বেশি খেয়াল 
রাখা । অহেতুক কথা-বার্তা ও সকল প্রকার ফাহেসা কাজ 


প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 

২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার হতে জামিয়ার সকল 
বিভাগ-এবতেদায়ি থেকে দাওরা (মাস্টার্স) ও সকল 
তাখাস্সুসাত_ (উচ্চতর গবেষণা বিভাগ) এ একযোগে 
১৪৩৮-৩৯ হি. শিক্ষাবর্ষের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু 
হয়েছে। ২৪ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত জুমাবার বাদ 
দিয়ে একটানা পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষার পর তিন দিন 
বিরতি দিয়ে ৪ নভেম্বর থেকে পুনরায় জামিয়ার দরস আরন্ত 
হবে। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


জাতি . কলেজ এর অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি এর বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত খতিব, হযরত ওসমান (রাঃ) জামে মসজিদ, হালিশহর, 
সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


হ্যরতুল আল্লামা. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দামত বরবাছুহম) এরগরামর্দ গরচনিতগরত্ঠান। 


আন রে 


_ একাল দত ঘোস্য? প্রীনদার নর নারী 
2 তির ধবও আদসা্থান নাপরি 
এরনভেমর শরীর ছু পশ্যেয় নি 
আমাদের দথ চলনা... 


সা সপিিউিজ 


সরাসরি ঢাকা হফ্ফাজুল কুরআন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রাপ্ত অভিজ্ঞ হাফেজ মন্লী দ্বারা হিফজ শাখার গাঠদান। 
দৃষ্টি আকর্ষণ £ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সু-ব্যবসথা রয়েছে | 


জি 


24০ জেল ১০ 


ভিলা সাহা 

আন ভ্যান হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা কর্তৃক পরিচালিত 

তিনি কায়দা * আমপারা এবং নাজেরা বিভাগ 

মি 


ক্যাম্পাস ঃ মেহের বিল্ডিং, সোনাশাহ্‌ মাজার রোড হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদের উত্তর পার্শে, পূর্ব রামপুর বরফ কল, 
ঈদগাহ, হালিশহর, চট্টগ্রাম । মোবাইল 8 01815-753266, 01715-739580, 01843-491641 


